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সাপটি 


পরম পুজ্যা মাতা-ঠাকুরাণীর 


শ্রীচরণ কমলেষ-_ 


সঃ 

তোমার অনন্ত করুণায় আমি এ শ্যামল ধরতলে 
বিচরণ কররিতেছ, তোমার খণ তোমার স্নেহ, তোমার 
যত, তোমার অপার্থিব স্বার্থত্যাগ অতুল্য। , তোমার 
সন্তোষ বিধান করিবার শক্তি ও সামর্থ, আমার এ দুর্ববল 
হৃদয়ে কি আছে মা? দেবী তুল্যা তুমি! এ দীন আজ 
তোমার সেই স্নেহসিক্ত চরণে, তাহার সাধের তীর্থ 
হুমণ-কৃহিনী ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি-্বরূপ অর্পণ করিতেছে 
দ্রীনের দান দয়া করিয়া! গ্রহণ কর। 


প্রস্থক্াহে । 


ন্বিভভাঞ্পন। 


এতদারা তীর্ঘন্রমণ যাঁত্রীদিগকে জাত করা যাইতেছে যে, ধাঁহারা 
তীর্ঘে বহির্গত হইবার পূর্বে লোৌকাভাবে মনে মনে চিন্তা্বিত হইয়া পূর্ণ 
উতৎদাচে যাত্রা করেন এবং ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া! অপরিচিত প্রবঞ্চকদিগের 
সহিত বাঁকালাঁপের পর তাঁহাঁদিগকে প্রত সেতুয়া ( তীর্ঘের পথদর্শক ) 
স্থির জানিয়া সঙ্গী হন্‌, শেষে প্রীয়ই তাহাদিগকে মনস্তাঁপ করিতে হয়,৪এমন 
কি & সকল পাষগুদিগের অত্যাচারের জন্য তীর্থসমূহও তাহাদের দর্শনলাভ 
হয় নাং কারণ & সকল সেতুয়ারূপী প্রবঞ্চকগণ প্রথমে এরপ খিষ্ট বাক্যে 
অজ্ঞ ঘাত্রীদিগকে তুষ্ট করেন, যেন তাহারা যাত্রীদিগের নিকট থাকিলে 
কত উপকার করিবে । প্রধান প্রধান ছশনে প্রীয়ই তাহাদের গতিবিধি 
থংকে, বস্তুতঃ এ সকল সেতুয়ার সঙ্গী হইলে প্রথমে যে সামান্বী উপকার 
দর্শে খরে ভাভাদের সহিত ব্যবহার করিলে নিশ্চই অসন্থ্ট হইতে হয়, ফদিচ 
ভাঙার! থাত্রীর পরিচিত হন, তাহা হইলেও সেতুয়ারা নীনাপ্রকার প্রশ্ন 
উত্তরে যাত্রীর নিকট কিরূপ অর্থ আছে জানিয়া লয়, তৎপরে তাহাদিগকে 
যেকোন তীর্থে পাগ্ডার নিকট লইয়া! যায়, পাগ্ডার স্াষা প্রাপা অপেক্ষা 
'্মধিক পরিমাণে অর্থ আদায়ের চেষ্ট করিয়া থাকে, কারণ পাগ্ডাঁর পাঁওন! 
বাদে ঘাঁহা থাকিবে, এ সমস্ত সেয়ার লভা অধিক যাত্রী পাইবার 
আশায় পাগ্ডারা এইকূপ নিয়ম করিয়াছেন। যগ্চপি কোন যাত্রী কোন 
পাণ্ডার নাম সন্ধানপূর্বক তাহার নিকট গমন করেন, আর কোন ফেকুয়া 
তাহার সঙ্গে না থাকে, তাহা হইলে পাপার! তাহাকে অধিক যত্র কারয়] 
থাকেন এবং ঘঘার্থ প্রাপ্য লইয়া সম্থষ্টচিত্তে সুফল দানে প্র যাত্রীকে পরিতৃপ্ত 
.করিয়া থাকেন। পাপ্ডারা জানেন যে, এরূপ যাত্রীর প্রাপ্য অংশ সমন্তই 
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তাঁহাদের অধিকার। অপরিচিত সেতুদ্াদিগ্নের সংসর্গ যাঁত্রীদিগের 
সর্বতোঁভাবে ত্যাগ করা উচিত, তাঁহারা নিকটে আসিবার চেষ্টা দেখিলে 
সেট স্থান পারত্যাগ করিবেন। এরূপ অনেক দেখা গিয়াছে ই কল 
মেতুয়ারূপী প্রব্চক, যাঁজীর নিকট থাকিয়া! প্রথমে নানীপ্রকারে তাঁহাদের 
বিশ্বাদভাজন হয়। আঁবার সুবিধানুঘাঁয়ী তাঁহীদেরই সর্বস্ব অপহরণ 
করিয়া থাকে । এই পবিত্র স্থানেও ধণ্মাধশ্ম, পাপ পুণ্য বিচার তাহাদের 
হৃদয়ে নাই? বল! বাহুল্য সেতুয়ারা নিজ খরচে যাত্রীদিগের বিশ্বাস- 
ভাজন হইবার নিঘিত্ত ভৃত্যের স্থায় আজ্ঞা প্রতিপালনের অপেক্ষা করে 
এবং* রেল'খরচ প্রভৃতি নিজেই বহন করিয়া থাকে । অনেক সেবুয়া 
পাণুদিগের দ্বারা নিযুক্ত থাকে, তাহাদের বায় পাণারাই বহন করিয়া 
থাকেন, কারণ বহু দুর হইতুত একটা লোক ক্রমান্নয়ে বিনা খরচায় আপনার 
সঙ্গে থাকিয়া সমস্ত আজ্ঞা পালন করিতে থাকিলে চক্ষু লজ্জার খাঁতিরে 
তাহারই উপদেশ মত তাহীরই পাগার নিকট যাইতে বাঁ্য হইতে হয় । 
নানা তীর্থ স্থানে সেতুয়াদিগের ব্যবহার দর্ণনে যতটুকু জানলাত হইয়াছে 
তাহীতে বলা যায় যে বদর্শি, পরিচিত, ধ্্ভিকু, বিশ্বাপী সেবুয়া 'অর্থা 
বহুকালাবধি ধীহীরা! তীর্ঘসমূহে পরিভ্রমণ করিয়া! জীবিকা নির্বাহ করিয়া 
থাকেন, সেইরূপ একটা লোক সংগ্রহ করিবেন, তাহা হইলে সকল বিষয়ে: 
তাহাদের নিকট সাহায্য পাঁইবেন। যদিচ তিনিও পাগাদ্িগের নিকট 
প্রাপা "অংশ গ্রহণ করিবেন কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাত্রীদিগের 
সদা! সর্বদা মঙ্গল কামনা করির] থাকেন, কারণ জীবিকানির্বাহের একমাত্র 
ইহাই তাহাদের সন্বল এই নিষিত্ প্রাণপণে তিনি যাত্রীদিগকে সন্ত রাখিতে 
চেষ্টা পাইয়া ধাকেন। 


আমি একটা সদ্য ঘটনার বিষয় বর্ণনা করিতেছি £__ 
একদা দশ জন বিদেশী অজ্ঞ যাতীদের সহিত এ্ররূপ একজন সেবুয়! 
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মিষ্টালাপে তুষ্ট করিয়! তাহাদের সঙ্গ লয় এবং তাহারা «গয়1% তীর্থে গমন 
করিবেন উহা! অবগত হইয়া হাঁবড়া হইতে গ়! ট্টেশনের ভাড়া উক্ত দশ 
জনের নিকট হিসাব করিয়া লইয়া! গয়! টিকিটের পরিবর্তে -্রীামপুর 
ট্রেশনের দশখানি টিকিট খরিদ করিয়া আনেন, এবং ব্যস্ততার সহিত তাহা- 
দিগকে সঙ্গে লইয়া রেল-গাঁড়ীতে উঠাইয়। দেন, বলা বাঁছুল্য তিনিও তাহাদের 
সহিত উপস্থিত থাকিয়া প্রত্যেককে এক একথাঁনি টিকিট প্রদান করিয়া যত্ব- 
সহকারে বস্ত্াঞ্চলে বাঁধিয়া রাখিতে উপদেশ দেন, সরলহ্ৃদয় যাত্রীরা তাহার 
উপদেশমত কার্ধ্য করিয়া নিঃসন্দেহচিত্তে গয়া যাইতে লাগিল শ্রীরামপুরের 
মণ্যবর্তী স্টেশনে এ সেতুয়া যাত্রী সংগ্রহের অছিলায় অস্তধান হয়, উইজপে 
রেলগাড়ী এসেনশোল জংসনে উপস্থিত হইলে চিরপ্রথান্থসাঁরে রেল-কর্ধ- 
চাকরীর! টিকিট চেক করিবার সময় এঁ সেতুয়াঁর চাঁতুরী যাত্রীরা জানিতে 
পাঁরিলেন। রেল-কর্খচারীগণ তাহাদের নিয়ম অঙ্থ্যায়ী শ্রীরামপুর বাঁদে 
বেবাক ভাড়া আদায় করিয়া নানাপ্রকার লাঞ্নীভোগও করাঁইলেন। 
এইবপ প্রত্যহ কতপ্রকাঁর সেহুয়াদিগের চাঁতুরী প্রকাশ পীয় উহমতর্ণনাতীত। 
রেল-কর্তপক্ষের কড়৷ আদেশ অন্সারে কোন রেল-কর্মচারী কোন প্েতুয়ার 
পরিচয় পাইলে তৎক্ষণাঁৎ তাঁহাকে প্রেশন প্লাটফরম হইতে বহিষ্কত করিয়া 
দেন, এইব্সপ নিয়ম সন্বেও নিত্য কত যাত্রীর কতপ্রকাঁর বিলাঁপধবনি শুনিতে 
হয় তাহার ইয়ত্তা নাউ । 

যখন আমরা সপরিবারে কাঁশীধাঁঘে অবস্থান করিতেছিলাম, অভিরাম 
নাষে একজন প্রয়াগের সেতুয়া কাশী-তীর্ঘদ্নের পর আমরা! গ্রয়াগতীর্থে 
যাইব অবগত হইয়া ৬৭ দিন একাধিক্রমে নিজ খরচে আমাদের নিকট 
আজ্ঞাবহ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল এবং ক্রমাগত তাঁহার পাণ্ডার 
বশগুণ গাঁহিতে লাগিল । আঁমাঁদের দলমধ্যে পাঁচজন পুরুষ, বাঁকি ১৪ জন 
স্ত্রীলোক মোট ১৯ জন লোঁক ছিলাম । অভিয়াম এই ১৯ জন যাত্রী 
সংগ্রহ করিবার নিখিত্ত আঁমাঘের নানাপ্রকার বাকো তুই করিবার নিমিত্ত 
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বধিলেন যে, প্রয়াগের শ্রাদ্ধ করিবার জন্য আপনারা স্ব স্ব ক্ষমতান্যায়ী 
ব্যয় করিবেন আর ত্রিধারার সফলের নিষিতত প্রত্যেক যাত্রীকে দেড় টাকা 
হিসাবে পৃথক দিতে হইবে, আমর! সকলেই তাঁহাঁর বাক্যে বিশ্বীস স্থাপন- 
পূর্বক তাহার সহিত প্রয়াগতীর্ঘে তাহারই পরামরশানুযাঁয়ী তাঁহার পাগ্ডার 
নিকট গমন করিলাম, বলা বাহুল্য অভিরামের প্রাণপণ চেষ্টায় আমাদের 
সকল কার্ধ্যই সুচারুরূপে সম্পাঁদান হইয়াছিল শেষ সফলের সময় পাণ্ডার 
অহিত নানা বাঁকবিতগ্া উপস্থিত হইল কিন্ত দুঃখের বিষয় এই, যে অভিরাম 
আমাঁদের এত আজ্ঞার্বাহ ছিল, দেই সময় সে কোথায় অন্তধ্ঠান হইল 
আর তাহার কৌন সন্ধান পাওয়া গেল না, অবশেষ আমাদের ন্যায় শিক্ষিত 
পাঁচজন পুরুষলোঁক থাঁকা সত্তেও বাধ্য হইয়া লৌকপ্রতি চারি টাক হিসাৰে 
সুফল দিয়াছিলাম ইহাতে যতটুকু শিক্ষালাঁভ করিয়াছি সাঁধারণে তাহ! 
প্রকশি করিলাম নিবেদন ইতি । 


গ্রন্থকার 


ভূমিকা । 


স্পস্ট 


বাঙ্গালী নানা বিষয়ে অধ:পতিত হইলেও, তীঁহাঁদের দয় ধর্শের পবিত্র 
মধুর ভাব এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও দেখিতে পাওয়া যাঁয়, ধর্মের 
পবিত্র নামে কাতীরে কাতারে অসংখ্য হিন্দু নর নারী পুণ্য সঞ্চয়ের নিমিত্ত 
স্ত্রী, পুত্র, কন্তা গ্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া পরম পবিত্র তীর্ঘস্থানে পরিভ্রমণ 
করিয়া থাকেন। হিন্দু চিরকাল অকপট হৃদয়ে ধর্মের সেবা, করিয়া 
থাকেন। হিন্দুর সম্পূর্ণ বিশ্বীস, তীরঘস্থাীনে উপনীত হইয়া দেব দেবী দর্শনে 
মুক্ষিলাভ হয়। এই অনন্ত জালা! যনতরণময় পরীক্ষাভূমি__-“সংসারের” 
মায়া বন্ধন শিথিল হয়; তাঁই পিতা উপযুক্ত প্রাণপ্রিয় পুত্রহারা, পতি 
জীবন-সহচরী পত্তীহাঁরা, পুত্র জনক জননীর স্নেহশিক্ত ক্রোড় হারা হইয়া 
হৃদয়ের শোক, তাঁপ উপশম করিবার জন্য এই পবিত্র তীর্ষহানে ছুটিয়া 
যান। প্রকৃতির শ্ামল, শোভা সৌন্রঘ্য দর্শন প্রাণে প্রীতি অন্ভভব*করিয়া 
থাকেন কিন্তু কালমাহাম্ত্যে আজ আঁমাঁদিগের সেই পরম পবিত্র তীর্থ 
সমূহেও নীনাপ্রকার প্রতারণা দেখিতে পাঁওয়া ঘায়। পূর্বে নৌকাযোগে 
বা পদব্রজে ধাহারা তীর্ঘে গমন করিতেন, তাহারা কত নময়, কত ক্রেশ, 
কত অর্থ ব্যয় করিয়া, পাষণ্ড দন্থাদিগের ভয়ে ভীতচিত্তে কত বিড়ম্বনাতোগ 
করিয়া, জীবনের আশা পরিত্যাগপূর্ক এই ছুল্ল'ভ পবিত্র তীর্স্থান দর্শন 
: করিতেন তাহা! একবার চিন্তা করিলেও হৃদ্কম্প হয় কিন্তু এক্ষণে রেল- 
গাড়ীর সাহায্যে. এবং ইংরাজ্রাঁজের স্ুশীসনগুণে যাত্রীদিগের যতদুর সম্ভব 
স্থথসাধ্য হইয়াছে। এই দ্রুতগামী রেলগাড়ীর সাহায্যে অতি অগ্প 
সময়ে ও লামান্ ব্যয়ে নির্ষিক্নে গরীব, দুঃখী, আবাল, বৃদ্ধ, বনিত 
সকলেই তীর্ঘস্থানে গমনপূরক নয়ন ও জীবন সার্ঘক করিতেছেন। পরম 


1৮ ভূমিকা । 


পবিত্র “তীর্ঘ” সমূহের মাহীস্য অবগত হইয়াঁও ইহাতে অবিশ্বীস, ভক্তি 
হাসের ইহাই প্রধান কারণ অনুমান হয়। প্রমাণস্বরূপ বলা যাষ্ছিতে পারে, 
যাহা সংঙ্গ-লভ্য তাহার আদরও তত অল্প, আর যাহা দুন্লভ তাহার যত্তুও 
তত অধিক পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । এখনও যাত্রীদিগের মধ্যে এমন 
অনেক মহান্ুভবকে দেখিতে পাঁওয়া যায়, ধাহারা তীর্থে আগমন করতঃ 
ভক্তিনহকারে, যথাঁবিধি তীর্ঘকার্ধয সম্পাদন, ভগবানের লীলাভূমি দর্শন 
করিম! প্রেমে পুলকিত হন, অশ্রু বিসর্জন করিতে থাকেন, পবিত্র রজে 
বিনুষ্টিত হইয়! জীবন সার্থক করিয়া খাকেন। এ দীন আঁবাল্যকাঁল হইতে 
তীখধত্রমণ প্রয়াসী, নানা তীর্থস্থান দর্শন করিয়! যতটুকু অভিজ্ঞতা লাঁভ 
হইয়াছে তাহা সাধ্যমত এই “তীর্ঘ-ভ্রমণ-কাহিনী” নামে জন সাধারণ 
পুস্তকাঁকারে প্রকাঁশ করিলাম । আঁশ! করি ধাহীর তীর্থন্রমণ অভিলাষী, 
তাহারা একবার আমার বহু আয়াঁশ ও যত্রের পুস্তকখানি পাঠ করিয়া 
দেখিবেন। "তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী” তীর্থভ্রমণ প্রয়াঁসীদিগের প্রিয়'সহচর ও 
পথ প্রদর্শযের সম্পূর্ণ কার্য করিবে। ইহাতে বৈগ্নাথ, গয়া, কাশী, 
প্রয়াগং অযোধ্যা, হরিঘবার, দিল্লীসহর, কুরুক্ষেত্র, মথুরা, শ্রীবৃন্নাবন, আগ্রা 
সহর, সাঁধীন জয়পুর রাঁজের দেবাঁলয়, পুষ্কর, সাবিত্রীরাহাত্থ্, বৈতরণী, 
ভুবনেশ্বর, সাক্ষীগোপাল, পুরীতীর্ঘ প্রভৃতি তীর্থ স্থান ও মাহাঁ্্য সকল ' 
সম্মকরূপে অবগত হইতে পারিবেন, আরও কলিকাতীঁর সন্নিকটস্থ পীঠস্থান 
কাঁলীঘাঁট ও ভারকেশ্বর তত্ব এবং কোঁন তীর্থে কিরূপ দ্রব্যের আবশ্যক 
তাহার সংক্ষিপ্ত তালিকা, এততিসর হিন্দু গৃহস্থের পাঠোপযোগী বিবিধ জ্ঞাতব্য 
বিষয়ের সংযোজনা করা হইয়াছে। , | 

ভীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী প্রণয়ণ আঁমাঁর প্রথম উদ্যম, বছুদিনাবধি মুদ্রা 
যন্ত্রের অশেষ ক্লেশভোগ হইতে বিমুক্ত, নানাবিধ বাঁধা বিদ্ব অতিক্রম করিয়া 
ভগবানের কুপাঁয় আজ ইহা পাঁঠক-দমাজে প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকের 
প্রথম লিখিত পাওুলিপিখানি “সুলভ প্রেসের” অধ্যক্ষের কার্ধ্যশিথিলতাঁয় 


ভূমিকা । এ 


অপহৃত হয়, তৎপরে অতি কষ্টে ভগ্োগ্ঘমে আবার নৃতন পাঙুলিপি প্রণয় 
করি, ছৃঃখের বিষয়, ইহা আঁ পূর্বের ন্যায় হইয়া উঠে নাই এই নিমিত্ত 
সহ্গদয় পাঁঠক মহোদয়গণের নিকট সবিনয় প্রার্থনা য়ে, .মেখানে যে 
ভাবের যে ব্যাতয় ঘটিয়াছে, সেই স্থল নিজগুণে সংশোধন করিবার উপদেশ 

দান করিলে তধীন পরমানন্দ অনুভব করিবে । 
পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই পুস্তক মুদ্রান্ছকাঁলে অধীন শারীরিক 
অনুস্থতা নিবন্ধে কাঁতির থাকায় প্রচ্চ সংশোধন কার্ধ্যে নাঁনীগ্রকাঁর বিশৃঙ্খল 
হওরাতে স্থানে স্থানে ছুল প্রমাদ ঘটয়াছে, সুধীবৃন্দ উহা নিজগুণে সংশোধন 
করিয়া বাধিত করিবেন। আঁশ! রূহিল দ্বিতীয় সংস্করণে সাধ্যমত পরি- 
াঁজ্জিত, পরিবন্তিত ও পরিবদ্ধিতাকারে আবার ইহা শুদ্ধ কলেবরে পাঠক" 
সমাজে উপনীত হইবে। প্রথম সংস্করণে পাঠকবগের প্রীতির নিমিত্ত, 
বত অর্থ ব্যয়ে পোনের খানি প্রধান প্রধান তীর্থসমূহের স্বন্দর হাফ্টোন 
কটো সন্নিবেশিত করা হইয়াছে ইতি। 
রি গন্ঃ 

আশ্বিন, সন ১৩১৭ সাল। 


৩৫৬ নং অপার চিৎপুর রোড, ত্হীন্ গ্রস্থক্ধহু । 
কলিকাতা । 


গ্ল্িশ্শিভ। 


পশ্চিম তীর্ঘযাত্রার 
আবশ্যকীয় দ্রব্যের তালিক। | 


তীরঘযান্রার পূর্বের নিমলিখিত দ্রব্যগুলি যত্পুর্বরক সংগ্রহৎকরিবেন যথা 
সিদ্ধি, গাঁজা, নারিকেল ৮্টা, সুপারি ৫০্টা, হরিতকী ১২টা, ষজ্ঞোপবীত 
£*টা রক্তচন্দন ২ খানা সাধ্যমত স্বর্ণ বা রৌপ্যের বিন্বপত্র ২ দফা ( এক- 
খাঁনি বৈষ্্নাথজীউর অপরখাঁনি কাঁশীর বিশবেশ্বরজীউর ) সাঁদা চন্দন 
৬ খানা, পঞ্ুরত্ব ১ দকী, আলত। দুই কুড়ি, চিনের সিনদুর ২ বাগ্রিল, 
দিনদরুবড়ী মায় সাজ ৬ দফা, লোহা ( হাতে পরিবার )২৫ গাছা, কুলি 
১৪ জোড়া, দোণাঁর নথ €টা, ( কাশীর' অন্পূর্ণা্দেবীর ১ দফা, কুমারী 
পূজায় ১ দফা, সাঁবিত্রীদেবী ১ দফা, বৃন্দাবনধাঁমে শ্রীত্রীরাধারাণী ১ দফা, 
যৌধ্যায় শ্রীশ্রীপীতাদেবীর ১ দফা, ) সোনার তুলশীগত্র ও দফা, 
( বন্দাবনধামে স্রীশ্রীগোবিনজীউ, ্রীশ্রীগোপীনাথজীউ ও শ্রীত্রীষ্দনমোহন 
জীউর শ্রীচরণে অর্পণ করিবার নিমিত্ত। শ্রী ্রীগোবিন্দজীউর স্বর্ণ বা! রৌপ্যের 
নুপুর, বংশী, সাধ্যমতে, উহা ইচ্ছাঁধীন। দেবালয়ে বিতরণের নিমিত্ত সাড়ি 
লাঁলপাড় ১০ জোড়া, যে সকল ভক্ত দেবদেবীকে ভালনপ বস্ত্র, থালা, ঘটি, 
দান করিতে ইচ্ছা করিবেন, তীহাঁরা এখান হইতেই সংগ্রহ করিবেন। 
পশ্চিমে প্রতি দেবালয়ে সন্ধ্যার্তির সময় কপ্ূরের আরতি হয় এই নিখিত্ত 
দেবালয়ে কপুর দিবার প্রথা আছে, আরও দেবালয়ে র্িতরণ করিবার 
নিমিত্ত সাধ্যান্যাঁয়ী মসলা লইবেন। যে সকল দ্রব্যের উল্লিখিত হইল 
উহা কেবল গরীব যাত্রীর নিষিত্ত ভক্রগণ ইচ্ছা করিলে অধিক পরিমাণে 
ল্লইতে পারেন, কারণ দানের কৌন রিছু বধ! নিয়ম নাই। 





1, পরিশিষ্ট । 


নিত্য ব্যবহার করিবার জন্য, যাত্রা করিবাঁর পূর্বে যত্রপুর্বক স্মরণ 
করিয়া 'এই কয়টা সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া লইবেন, মশারি ১ দফা, বিছানা 
১ দফা, হরিকেন ল্যাম্প টা প্রস্তুত অবস্থায় সদাসর্বদা সঙ্গে রাখিবেন, 
কেন না দূরদেশ যাইতে হইলে রেল গাড়ীতে রাত্রিকালে উঠিবার নামিবার 
এবং দিন্দুঞ্জ পুটুলি ইত্যাদি দেখিয়া লইবার ইহাই বিশেষ সুবিধাজনক 
বট ১থানা, ছোট ভাল কুলুপ ১টা, পাকা রশি ১ গাছ ( কুপ হইতে জল 
উঠাইবার নিমিত্ত ) বাহির ব্যবহারের ঘটি ১টা, থালা গেলীস্‌ ১ দফা, 
নারিকেল তৈল ১ দফা, কিছু অন্ন (আচার ) লোহার চাটু ১ দফা, খুস্তি 
১ দফা, ক্লৌরোডাইন, ১ শিশি যৌয়ানের আরক ১ দফা, চিরুণী ১ দফা, 
দর্পণ ১ দফা, রেল গাড়ীতে অবস্থানকালীন জল খাইবার নিমিত্ত ১টা গেলা, 
সর্বদা বাহিরে রাখিবেন, এতঙিন্ন সকল দ্রব্যই তথায় পাওয়] যায়। ফে 
সকল ব্যক্তি বালাম চাউল ভিন্ন 'অপর কোনি চাঁউল মহা করিতে না পারেন, 
তাহারা এখান হইতে সংগ্রহ করিবেন, তথায় উত্তম আতপ তগ্ুল পাইবেন । 
পরিধেয় বস্ত্র সামান্যরপ লইলেই হইবে, কারণ পশ্চিমে সর্বত্রই রজকের 
স্থাবিধা আছে কিন্তু স্মরণ রাঁথিবেন যে স্থানে যে রজককে বন্ত্র ধৌত করিতে 
দিবেন, যে বাসাতে থাঁকিবেন তাহাদের জানিত রজককে দিবেন ইতি। 


গ্রন্থকার। 


বিষয় 
ভীর্ঘ দেবকদিগের কর্তব্য ৪ 
৬ভ্রীত্রীবৈগ্ভনীথজীউ দর্শনযাত্রা ১৪: হি 
শিবগঞ্গা বৃত্তান্ত 
গয়াধামে গদাধরের পাদপদ্ম দর্শন-যাত্র] 
রামশিলা 
ব্রঙ্মযোনি পাহাঁড় 
ফন্তনদীর উৎপত্তি 
গল়্াতীর্ঘের উৎপত্তি 
বুদ্গগয়া টড 
কাণীর বিশবেশ্ীরজীউ দর্শনাতরা 
শীশ্রীমরপূর্ণাদেবীর মন্দির 
রত্রীকালভৈরবনাথের দেবালয় 
জ্ঞানবাপী বৃত্তান্ত 
শরীশ্রীণীতলাঁদেবীর মন্দির ্ে 
শী্রীনবগ্রহের মন্দির রি ৫ 
কাঁলকৃপ, মাহাত্ম্য 3 টু 
বৃদ্ধ কালেশরের মন্দির 
আত্রীগঞ্গাকেশবদেবের মন্দির 
কাশীর পঞ্চতীর্থ 
জনন্দীকেদারেশ্বরের মন্দির 
নাগকুপ 
মশাশ্বমেধ ঘাটমাহায়্য 
মাঁনমনির বৃত্তান্ত 


এ 


/পৃষ্া 


০ লি: 


১১ 
১১ 
১১ 
১৩ 
১৮ 
১৯ 
২১ 
২১ 
চর 
২২ 
চিএ 
২৩ 
২৩ 
২৩ 
২৩ 
২৪ 
২৪ 
২৫ 
২৫ 


1%* স্চীপত্র। 
বিষয় 

্ীত্রীবিদুমাধবদেবের মন্দির 

ীরীর্গাবাটা বৃতবাস্ত 

ব্যাসকাশী মাহাত্মা 

মনিকর্ণিকা। মাহা আম 

প্রয়াগতীর্থ দর্শন-যাতা 

প্রশ্নাগ মাঁগঙ্তয 

অযোধ্যা তীর্থ-দর্শন-যাত্রা 

কণপ্রয়াগ তীর্থ 

হবিদ্বার তীর্থ-দর্শন-যাত্র! 

চত্তীর পাহাড় 

কনথখল্‌ বৃত্তাস্ত 

দিললীনগরের শোভা দর্শন-াত্র! 

লালকোট, 

অনঙ্গপাঁল দিঘী 

কুতুবমিনার 

কুরক্ষেত্র তীর্থ-দর্শন-বাঁজা! 

মথুরা তীর্থ-দর্শনযা্রা 

মথুরা মাহাত্ম্য 

বিশ্রান্তি ঘাট মাহাত্ম্য 

কংশবধ বৃত্তান্ত 

কংশটিলা 

গোঁকুল নগর বৃত্ীস্ত 

ব্রহ্মাগ্ড ঘাট মাহাত্মা 

শান্তনকুণ্ড তীর্থ মাহাত্থয 


চি 
২৬ 
২৮ 


২৯ 


৩৮ 
৩৯ 
8৪ 


৪৫ 


৪৮ 


৪৮ 
৫5 
৫১ 
৫২ 
৫২ 
৫৩ 
৫৪ 
৫৫ 
৫৭ 
৫৮ 
৫৯ 
গর 


৭৩ 


স্থচীপত্র | 


বিষয় 
গিরিগোঁবদ্ধন তীর্থ 
মানসীগঞ্গা মাহাত্ম্য 
গোন্দিকুণ্ড তীর্থ 
শ্্ীরাধাকুও তীর্থ 
শ্ামকুণ্ডের উৎপত্তি 
রাধাঁকুণ্ডের আবিভাব 
শ্রীধাম বৃন্দাবন তীর্থ-দর্শন-যাত্রা 
শেঠের মন্দির 
্রহ্ষচারীর মন্দির 
স্বর্গীয় লালাবাবুর'মন্দির 
শ্রপ্জীগোঁগীনাথজীউর দর্শন যাত্রা 
্রীশ্রীমদনমোহনজীউর মন্দির ... ঁ 
শ্রীপরীশ্যামনুন্দরজীউর মন্দির -- 
সাহাজীর দেবাল় 
অসুত সালগ্রামশিলা বৃত্তান্ত 
জীত্রীবঙ্গবিহীরীর দেবাঁলয় 
সেবাকুণ্ত 
শ্রীনিধুবন মাহাত্মা 
যমুনাপুলিন যাহাস্ম্য 
জীশ্রীগোপেশ্বরদেবের মন্দির 
বেলবন মাধাত্ম ১ 
শ্রীরুষণের জন্ম বৃত্তান্ত 
আগ্রা হর 
এম্দাঁদ ভগ্ভান 


1৬/ 


৮ স্চীপত্র । 
বিষয় 

মতি অস্জিদ্‌ 

কালীবাড়ী বৃত্ত 

তাজমহল 

চকু 

জয়পুর সহর 

পু্ষরতীর্ঘ দর্শন-যাত্রা 

শরীশ্রীসাঁবিত্রীদেবী বৃত্তীস্ত 

নারীলক্ষণ সংগ্রহ 

প্রজাপতির নির্কন্ধ 54, 

কাঁলীঘাট তত্ব 

শ্ীত্রীতারকেশর বৃত্তান্ত 

মহাপুরুষদিগের উপদেশ বাঁক সংগ্রহ 

কুষ্টি বিচার £- 

মাসফল 

লগ্নফল 

বার ফল 

তিথি ফল 

নক্ষত্র ফল 

নবগ্রহের স্তব 

উৎকল যাত্রা 

তীর্থ যাত্রা পদ্ধতি 

উৎকল তীর্ঘযাত্রায় কর্তব্য 

বাৰেশ্বরে ক্ষীরচোরা গোপীনাথজীউ দর্নাত্রা 

বৈতরণী হীর্ঘ দর্শন্যাজা 


১১৮ 
১২৩ 
১২৮ 
১৪৩ 


১৫১ 


১৫৮ 


স্চীপত্র । 


বিষয় 
শ্রীপ্রীভুবনেস্বরজীউ দর্শন যাত্রা 
বিন্দু সরোবর মাহাত্ম্য 
উদয়গিরি ও খ্ডগিরির দৃশ্য 
রশ্রীসাক্ষীগোপাঁলজীউ দর্শন-যাত্রা 
কালাপাহাড়ের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত 
পুরীতীর্থ 
কলি মাহাত্ম্য 
শরীত্রীজগন্ধাথদেবজীউ দর্শন-াত্রা ... 
একাদণী বৃত্তীস্ত 
একাদশী মাহাত্ম্য 
মহোৎসব 
অমুদ্র নর 
পঞ্চতীর্থ 
লোকনাথদেবের মন্দির রঃ 
সিদ্ধ বকুল বৃক্ষের ইতিহাস 
যমেশ্বরদেবের মন্দির 
অলাবুকেশ্বরদেবের মন্দির 
চক্রতীর্ঘ 
মাকগু সদ 
ইস্যুর সরোৰর 
আঠর নালা 
রন্ধনশাঁলা রর 


শশ্রীজগন্মাথদেব মর্তে নরূলোঁকে প্রকাশ ... 


8/ 


পৃষ্ঠা 


১৯৮ 


২৩০ 
২৩৮ 
২৩৬ 
২৩৭ 
২৩৮ 
২৩৮ 


২৩৯ 


২৪২ 
২৪৩ 


২6৫ 


অশুদ্ধি সংশোধন পত্র। 


অশুদ্ধ 

যোরশাশেংর 
হয় 

ইহা 
অন্তরধ্যমিন্‌ 
প্রভৃতিকে 
নাম শিবকোট নাম 
আছে 
ব্যতিত 
কঙখলে 
যুবতি 
'ককথা 

ইই 

ইয়া 
ব্যতিরেকে 
প্রেমপুণ 
সুধিধা 
অত্যচ্চ 
দেবী! 

ছুখ 


শুদ্ধি 
যোড়শাংশের 
হন 
এইস্থান 
অন্তর্ধ্যামী 
প্রভৃতি দেবমুক্তিদিগকে 
শিবকোট নাম 
আছেন 
বাতীত 
কন্খলে 
যুবতী 
কুকথা! 
এই 
হইয়া 
ব্যতীরেকে 
প্রেমপুর্ণ 
সুবিধা 
অত্যুচ্চ 
দেবি! 
ছখ 


পুরি 


১৩ 


১৫ 
১২ 
১১ 


১২ 
১৯ 


১৩ 


১৫ 
১৩ 
২৯ 


১৬ 


১২ 


« ০ কু 


ঁ 


১১৩ 
১১৯ 
১১১ 


৯১৭ 


পৃতের 
রাণী! 


সেই 
প্র্রব 
দর্শনে 


শর 


অন্তদ্ধি সংশোঁধন পত্র । 


দি 
গুরের 
রাঁণি! 
আম 
রী 
প্রসব 
দর্শনের 
থুথু 
ইনায় 


১৩৫ 
১৩৮ 


১৭৭ 


২১৬ 
২২৪ 
২৪৯ 


২৫১ 
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টি 


্র্ঘমা-কাছিনী 


শপে ও শী ৩ পাপী 


তীর্থসেবকদিণের কর্তব্য । 


তীর্ঘাত্রা করিবার পূর্ব দিবস গৃহে উপবাঁসপুর্বক যথাঁশক্তি গণেশ, 
পিতৃগণ 'ও বিগ্রহ্গণের পুজাকরতঃ পরমাননদে হষ্টচিত্তে যথানিয়মে শুভদদিন, 
শুভলগনে যাত্রা করিবেন। তীর্থে উপস্থিত হইয়া পিতৃগণের অর্চনা! করিতে 
হয় & এইরূপ করিলে অভীষ্ট ফল পাওয়া যায়। তীরবস্থানে ব্রাহ্মণের 
পরীক্ষা করিতে নাই । অন্নার্থকে অন্রদান, ভিঙ্ষার্থীকে ভিক্ষা্দীন করিবেন 
এবং চর, শক্ত, গুড প্রভৃতির দ্বারা পিতৃগণের উদ্দেশে পিগুদান করিবেন। 
ভীশ্রান্ধে অ্ধ্য বা আবাহন নাই। কি প্রশস্ত, কি অপ্রশস্ত দকল সময়েই 
শ্রান্ধ করিতে পারা ঘাঁয়। প্রসঙ্গত তীর্ঘে উপস্থিত হইয়া স্নান করিলে 
ম্নানফল পাওয়া যাঁয় সত্য, কিন্তু তীর্ঘাত্রাজনিত ফললাভের *আঁশা 
দুরূহ তীর্ঘগমনদ্বারা পাপী ব্যক্তির পাপ দূর হয় সত্য, কিন্তু তাহারা 
অভীষ্ট ফললাভ করিতে পারে না; যাহারা শ্রদ্ধাশীল, তাহাঁরাই অভীষ্ট 
কললাভ করিস থাকেন। যিনি পরের জন্ত বেতনাদি লইয়া তীর্থে গমন 
করেন, তিনি যোড়শাশেংর একাংশ ফল প্রাপ্ত হন। যাহার উদ্দেশে 
কুশময়ী-প্রতিক্ৃতি নির্দাণকরত; তীর্থ-সলিলে নিমগ্ন করা যায়, তিনি অ- 
মাঁশের একাংশ ফললাভ করেন, পুরাণে এইরূপ প্রকাশিত আছে।. তীর্থে 
উপবাঁস ও শিরোমুগুন করা৷ কর্তব্য, কারণ যুগডনের ফলে শিরোগত পাঁপ- 
রাশি তৎঙগপাৎদুরিত হইয়া থাকে । যে দিন ভীর্থে উপস্থিত হইবে, তাহার 
পু্ধ দিবস উপবাঁদ এবং তীধ্রাপ্ডি-দিবসে শ্রেয় অহন করিবে। 


২ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী । 


পুরাবিংগণ কণ্ঠৃক একটা প্রাচীন উপাখ্যান প্রকাশিত হইল। ষে 
সকল সাধুর হ্বায়ে পরোপকার প্রবৃত্তি জাগদ্ধক থাকে, তাহাদের বিপদ- 
রাশি সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং পদে পদে সম্পদ বৃদ্ধি হইয়! থাকে। 
গরোপকাঁর ছারা যেরূপ শুদ্ধিলাভ হয়, তীর্ঘস্থানে তাদৃশী শুদ্ধির আশা নাই। 
পরোপকাঁর ছারা যেরূপ ফল পাওয়া যায়, বহদান বারা তাদৃশ ফল লাভ 
হয় না; পরোপকার দ্বার! যেরূপ পুণ্য উপার্জিত হয়, কঠোর তপস্তাতেও 
তাদৃশ পুণ্য প্রদান করিতে সমর্থ হয় না অর্থাৎ পরোপকার অপেক্ষা শ্রে্ 
ধর্ম এবং পরাঁপকাঁর অপেক্ষা মহাপাপ জগতে আঁর দ্বিতীয় নাই। জীবন, 
নানারূপ রথ প্রভৃতি সমস্তই করীকর্ণাগ্রবৎ চপল। সুতরাং কেবলমাত্র 
পরোঁপকাঁর সাধন করাই মনীষী বাজির সর্বদা কর্তব্য। যে নারী পতির 
আঁজ্ঞা না লইয়া স্বেচ্ছাক্রমে কোন তীর্থে গমন করেন, চয়মে অঁহাঁকে 
অধঃপতিত হইয়া শোচনীল্স গতিলাঁভ করিতে হয়, আর যে ব্যক্তি 
সন্ত্রীক তীর্থস্থানে গমনপূর্বক পিতৃগণের উদ্দেশে শুনধচিত্তে পিগদান করেন, 
স্তাহার সৌভাগ্যের সীম! থাকে না) এবং সেই পিগু্কে বাঁম-সীতাঁর 
পিও বলে। পিগুদানের সময় স্ত্রীকে পি্ড উত্তোলন করিস! শ্বামীকে 
সাহায্য করিতে হয়। পিতামাতা ব্যতীত জগতে শ্রেষ্ঠ গুরু আর নাই; 
সকল' তীর্থেই গুরু-গোবিন্দ একত্র দর্শনে বছু পুণ্য হয়। | 

মনি তীর্থের সংখ্যা অনেক । গয্পাতীর্ঘ পিতৃগণের মুক্তিত্রদ ; তনয়গণ 
খরস্থানে গমনপুর্ধবক ভক্তিসহকার়ে পিশুপানিঘানা পুর্বপিতামহগণের খণ 
হইতে বিুক্ত হইয়া থাঁকেন। যে সকল তীর্ধে লীন করিলে পরমাগতি লাঁভ 
হয় কথিত হইল, সত্য, ক্ষমা, ইনদিয়নিগ্রহ, সর্ঝাতৃতত দয়া, অর্জয়, দান, 
ঘ্ম, সম্তোষ, প্রিয়বাদিত্, জ্ঞান ও তপ এই সমস্তই মানসতীর্থ জানিবে। 
চিত্শুত্ধি সকল তীর্থের শ্রেষ্ঠ বলিব! গণনীয়। জলে দেহ গ্ঁবিত 
হইলেই তাঁহাকে প্রকৃত লীন বলা! যায় না, দমগুণ রূপ জলে ক্সাঁত, রাগাদি- 
রহিত ও শৃন্ত বিষয়কামনা হইলেই প্রকৃত নাত বলা যার়। যে ব্যক্তি 


তীর্থমেবকদিগের কর্তব্য । ৩ 


লোভী, গিশুন, ভ্রু, দাত্তিক ও বিষয়াসক, সে কল তীর্থ জাত হইলেও 
পাপী এবং মলিন বলিয়া পরিগণিত হয়। দেহস্থিত মল দূর হইলেই 
মানব নির্মল হইতে পারে না, মানদ-মল-পরিত্যক্ত হইলেই শুদ্ধচিত্ত হওয়া 
যায ও অতিরিক্ত বিষয়াঁসক্তি মীনস-মল বলিয়া কধিত। 

যে চিত্তে হুষ্টতা নিহিত আছে, তীর্স্থানে তাহার কিরূপে পরিশুদ্ধ 
হইবে? চিত্ত নির্দল না হইলে দীন, যজ্ঞ, শৌচ, তীর্ঘসেবা সকলই 
অতীর্ঘন্বরূপ হয়। জিতেঙ্জিয় হইয়া মাহুষ যেখানেই থাকুন না কেন, 
সেইথানেই তাঁহার তীর্ঘস্থান। বাগঘ্েবরূপ মলবর্জিত হইয়া, জ্ঞানরূপ 
জলপূর্ণ ভীর্থে যে ব্যক্তি জান করিতে পারেন, তিনিই পরমাগতি লাভ 
করিতে পারেন। 

থে ব্যক্তি তীর্ঘে গমনপূর্বক অন্ততঃ ত্রিরাত্রি বাস এবং গো স্বর্ণ 
দাঁন না করেন, তাহাকে জন্ম জন্ম দরিদ্র হইয়া! থাঁকিতে হয়। তীর্থ- 
যাআশ্ঘটিত যে ফল হয়, ভুরি দক্ষিণ যজ্ঞ দ্বারাও তাদৃশ ফলপ্রাণ্ত হওয়া 
যায় না, যে ব্যক্কির প্রতিগ্রহ বিমুখ ও ধিনি যথালন্ধ দ্রব্যেই সত্ব 
থাঁকেন এবং অহঙ্কারব্জিত, তাঁহীরূই তীর্ঘফলপ্রাপ্তি হয়। পুণ্যশঈলের 
কথা দূরে থাকুক, শ্রন্ধাবান ধীর ও সরাছিত হইয়া! তীর্থে গমন 
করিলে, পাপী ব্যক্তিও বিশুদ্ধি লীভ করিতে পাঁরে। শ্রদ্ধাহীন, নাস্তিক, 
.সন্দিগ্চচিত্ত ও হেহুবাদী-_এইসকল লোক কদাপি তীর্থফলভোগী হইতে 
পারে না। ধাহারা! সর্কম্বসহিষ, ধীর হইয়া! যথাবিধি তীর্থসমূহ পর্য)টন 
করেন, অস্তিমে তাঁহারাই স্বগ্গভোগী হইয়া থাঁকেন। তীর্ঘস্থানে কখন 
পাপকার্যে মতি রাখিরে না, কাহারও মহ্বিত কখন কলহ করিবে না, 
ভক্তিই মুক্তি' এই সারগর্ভ উপদেশ-বাক্য ছাদয়ন্গমপূর্বক সকল কাঁধ্যে 
প্রবৃত্ত হইবে । 


(আসক 


পিঞ্ীগবৈদ্যনাথ জীউর 
দশন-যাত্র। 





কলিকাতা হইতে ই, আই, রেলযোগে মেন লুপ লাইন দিয়া 
বৈগ্ণনাথ নামক ছ্টেশনে নাঁমিয়া দেওঘর ত্রাঁ্চ লাইনে উঠিয়া অবতরণ 
করিতে হয়। তথ! হইতে  ভাঁরতবিখ্যাত বৈষ্ঘনাথ দেবের মন্দির দেড় 
মাইল পাঁকা রাস্তা দি! যাইতে হয় । দেবাঁলয়ের নিকট চতুদ্দিকে পাকা 
বাঁসা বাঁটা পাওয়া যাঁয়। পশ্চিম তীর্থের পাণ্ডাদিগের মধ্যে এই নিয়ম ষে, 
যগ্ঘপি কোন যাত্রীর কোন পূর্বপুরুষ তথায় গমন করিয়া কোন 
পাঁগ্াকে তীর্থ-ুঞ বলিয়া 'মান্ত- করিয়! থাকেন, তাহ! হইলে তীঁহাঁকে 
সেই পাও বা তাঁহার অবর্তমানে তাহারই বংশধরদিগকে তীর্ঘ-গুরু 
বলিয়া মান্ত করিতে হইবে। পাঁগ্াগণ যাঁকীদিগের বিশ্বীসার্থ তাঁহীদের 
খতিয়ান বহি দেখাইয়া নীনাপ্রকারে বন্ত্ট করিয়! তাহাদিগকে শিল্া্ব গ্রহণ 
করাইবে । বৈগ্ঠনাথজীউ ছাদশ মহাঁলিঙ্গের মধ্যে একটি ম্হালিঙ্গ । 
রাত্রিকালে দেবের আরতি ও পুজা-দর্শনে ভ্তির সঞ্চয় হয়। ইহা ৫১ পীঠের 
মধ্যে একটা পীঠস্থান ; এখানে দেবীর হৃদয় পতিত হওয়ায় তিনি জয়দুর্ী 
নাথে বিরাজ করিতেছেন। এই মহালিঙ্গ ভিন্ন এখানে আরও রাইশটা 
দেবদেবীর মন্দির আছে), 

বৈশ্ভনাথ দেবের পূজার পুর্বে শিবগঙ্গা নামে যে দীঘি আছে - প্রথমে 
উহাতে ক্গান ও স্বল্প করিতে হয়। সন্বল্পকালীন পৈতা, পাজি, ও 
একটা পয়স! লইয়! তীর্ঘগুরু [ পান্ডা ] দ্বারা মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয় 
পরে শুচিত্তে শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান বিয়া! বাবার মন্দিরে নৈবেষ্ঠাঁদি যথা” 
'আতিপ তগুল, বিবপত্র, সি্ি, গাঁজা, ছুণধ, ধুতরা ফল ও ফুল, গঙ্গা 


) ৯ 


মন 








পপ বৈগ্ঠনাথ জীউর দর্শন যাত্রা। ৫ 
রচন্দন ইত্যা্ি ও সীধ্যমত কর্ণ ঘ! রৌপ্ের বিধগতরাদি পুজার অব্যমকল 
সংগ্রপুরর্ক লিক অর্জন করিয়া তুই করিবেন এবংস্বহস্তে বি্পর্র * 
ছারা দেবাদিদেবকে তকতিলহকাযে তক্তিান 'করিধেন) কনর তিনি বিষ- 
পত্রে যত স্থট, জগতে অপর কৌন ড্রত্যেই াহীকে এড অধিক সহঃ 
করিতে পারা হবার না। বৈনাখ বর্দনাী নদীর উপর অবস্থিত । এ 
'কর্নাশা নদীর জলে ফোন দেবদেবীর পুজা হর নী। ক্ষাণ, কথিত আছে 
ই কর্ধানীশা নদী রাগের প্রশ্বাব হইতে উৎপনধ হই্গাছে। পিবগঞ্গী নামে 
যে হুদ, উহাকেই কর্ধনীশা নদী বলা হয়, এরূপ অনঙ্গতি আছে । 

দেবমন্দিয হইতে পূর্বদিকে ওয় 'ভিন কোণ দুরে পূর্ধাদিকে ওপো- 
বন বা পঞ্চকুট বন। 'পক্ষকুটবনেপূ্রধ্ীরামচন্র সীতাদেবী ও লক্ষণসহ 
বঙ্গবাসকালীন বাঁস করিয়াছিলেন । অগ্জাশিও তাঁহাদের প্রতিযূহি- 
গুলি প্রস্তরনিশ্মিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন, ইহার চতুরদিক্থ পর্যত- 
বোষ্টত নোহর দৃষ্ঠনকল নয়নগৌচর হইলে কত আননা অনুভব হইবে। 
তপোবনের লেজ অবদান হরি বগা রি চার 
হ্য়। - 

দিব বে হ্গে। কথিত আছে, 
একদা। রাজা দশানন ধার বরে বলীয়ান 'হইর পুষ্পক নখে আয়োইণ- 
পূর্বক দিখ্িজয়ে বহিগ্ত হইলেন, হবাস্যহে কৈলাস পর্কাতের নিকটস্থ হই! 
যনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন থে তুছনাথ যহেত্রকে বিরাপে সঃ 
করিব। তাহাকে বন করিতে পাঝিেই আমার সুফল শী পূর্ণ ইইবে, 
এই্ধপ নীনাপ্রকার চি কি ভি কনে খরানিধেগ: রিলে? 
ইহাতে কোনরূপ বলোদর-ন! মেখি: নানাধাকাক যার করিতে শধৃত 
হইলেন? তাহাতে কোন জা ইসা দি 'আহলেষে নানা- 
তাহাকে রত পার সমান পন বিতরন 





৬ তীর্থ-ভ্রমথকাহিনী। 


সর্কন্থ র্ধাকে স্মরণপূর্ববক দুঃখে ও ক্রোধে সেই কৈরাঁসগিরি হম্তবেটিত 
করিরা কম্পাঙ্থিত করি লাঁগিলেন। তখন এক আকাঁশবাণী শ্রুত হইল । 
“্রাজন্‌! তুমি সহস্র বিষপত্র দ্বার! আশুতোষের অর্চনায় গ্রবৃত্ হও; তাহা 
হইলে তাঁহার কুপায় তোমার মনোরৎ পূর্ণ হইবে ।* ল্বে্বর রাজা দশানন সেই 
দৈববাণী-অনুসারে সহম বিৰগত্ দ্বারা ভোলানাথের অর্চনায় রত হইলেন। 
তখন ভগবান্‌ ভূতনাগ তাহার প্রতি প্রসন্ন ইয়া! তাঁহার স্মুখে অধিষ্ঠান- 
পূর্বক অভয়-বচন-ুধাদানে বলিলেন, "শান তোমার স্তবে আমি সন্ত 
হইন্লাছি, আর তগস্তার প্রয়োজন নাই, এক্ষণে অভিলফিত “বর” প্রাথনা 
কর” তখন রাজা দশানন সেই পূর্ণকাস্তি তেজোময় মহাপুরুষকে সম্মুথে 
দর্শন করিয়া গ্রসুল্লচিত্তে করযোড়ে তাহার স্তব করিতে লাগিলেন। দেব! 
আঁপনি লিঙ্গসমূছের মধ্যে সর্কপ্রদ বিশ্বের! অন্তর্চামিন্‌ ! ষগ্ঘপি সদয় হয়া 
থাকেন, তাহা হইলে কৃপাপুর্রক অধীনকে এই বর প্রদান করুন”_যেন 
আমি সহজে আপনাকে নিজস্ব স্বীয় পুরে লইয়া গিয়া স্থাপন করিতে পারি 
এবং পুরীরক্ষা় ভাঁর দিয়া সকল ভয় হইতে পরিত্রাণ পাই». ভক্তবসল 
রাজার করণ প্রীর্ঘনায় এই চুক্তিতে সম্মত হইলেন যে যদি তুমি আমাকে 
নর!সর নিবন্ধে নিপুরে লইয়া যাইতে পাঁর, ভাঁহা হইলে আমি তৌমার 
বাঁসনা পূর্ণ করিতে পারি ; কিন্তু স্থির জানিও, যস্তপি পথিমধ্ো কোন কাঁরণ- 
বশভ: আমাকে কোধাও স্থাপন কর,, তাহা হইলে আমি তথ! হতে আর 
একপদও অগ্রসর হইব না। বদদৃপ্ত্বেশ্বর মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া ভাঁবিতে 
লাগিলেন ঘে আজ আমার সৌভাগ্যের মীম! নাই, ষাহাকে কত শত বদর 
স্বব করিয়া! কত মহাধষি ধ্যান করিয়া সন্ত করিতে পারেন না, আজ আমি 
সহজেই . মেই েবাদিদেবের দরনলাঁভ করিতে লমর্থ হইলাম। ব্্থা ও 
মহেশ উভদ্বের কৃপায় আমি নির্কিয়ে তরিভূবন জয় করিভে সমর্থ হইব, মনদেহ 
স্থাপণকরত; রধারোহণে নিষবপুরাভিযুগে. গম, করিতে .লাগিলেন। 
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দেবগণ এই সমস্ত অবগত হইস্! মহাচিন্তান্বিত হইলেন এবং সকলে মিলিত 
হইয়া; এই স্থির করিলেন যে বর়ণদেব ভি ইছার উপায় দেখা যার না। 
ক্মতএব বরুণ তুমি ত্বরিতগমনে বাঁজা দশাননের উদর মধ্যে বাযুকরণে প্রযেণ- 
পূর্বক নিজপ্রভীবে তাহাকে বিচলিত কর। দেবগণ কর্তৃক আদি হইয়া বরুণ 
দেব তংক্ষণা দপাননের উদর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নিজপ্রভাবে তাহাকে 
অস্থির করিলেন) রাজা দশানন দেবচক্র কিছুই অবগত ছিলেন,না। সহসা 
তিনি প্রমাব-পীড়ার অত্যন্ত কাতর হইয়া পূর্ব কথা বিশ্বৃত হইয়া রথ হইতে 
অবতরণ করিকল চতুর্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে করিতে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে 
নিকটে দেখিলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অপর কেহই নহেন, ছন্পবেশধাঁরী এক 
দেবতীমীত্র। তিনি তাহার নিকট যাইয়া! করুণস্থরে তীহার 'আরাধ্যদেবকে 
অক্পসঃয়ের জন্ত মন্তকে লইয়া অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন । ছদ্মবেশী 
্রাঙ্মণ তাহাকে অল্প সময়ের মধ্যে না আসিলে তিনি তাহাঁর দেবতাকে ভূমে 
স্থাপন করিয়া প্রস্থান করিবেন এইরপ চুক্তি কর্সিলেন ; কেননা তিনি অতি 
বুধ হওয়ায় শকিহীন হইয়াছেন। রাজা দশানন বৃদ্ধের বাক্যে সন্মত হইয়! 
ভাহার মন্তকে শিব স্থাপন করিয়! অল্লক্ষণের সময় লইয়! প্র্াব করিতে 
গন করিলেন। বরুশদেবের প্রভাবে রাবণ রাজার প্রত্রীব আর শেষ 
হয় না; প্রন্নাবের প্রভাবে নদীতে ঢেউ উঠল, তথাপি বিরাম নাই। 
বৃদ্ধ ব্রাঙ্মণ সময় পাইয়া বাবণকে ৰারখ্বার ডীকাঁডাকি করিতে লাগিলেন, 
তখন তিনি অচৈতন্ত অবস্থায় প্রনাবন্ুখ অনুভব করিতে ছিলেন । 
বৃদ্ধের বচন কর্শকুহরে প্রবেশ করিলেও উদ্ভর দিলেন না। বৃদ্ধ তখন সুবিধা 
যুঝিয়া রাঁবপকে বলিয়া! সেইস্থানে তাঁহার ঠাকুরকে তৃমে স্থাপন করিয়া 
প্রস্থান করির্েন। এইকপে রাঁবণ বছ সময় নষ্ট করিয়া সেই শিবন্থীনে 
উপস্থিত হইয়া করযোড়ে স্তব করিতে কন্ধিতে বলিতে লাগিলেন, গঞ্েব ! 
আপনি যজ্ঞসমূহের মধ্যে অশমেধ, দানেয় মধ্যে অভবদান, লাভের মধ্যে 
পুজলাভ, খসমূহের মধ্যে বসন্ত খাত, যুগ মধ্যে সত্যবুগ, তিথিসমূহের মধ্যে 
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অমাঁব্থা, নকষত্রবৃ্দ মধ্যে পুস্যা, পর্বনমূহ মধ্যে সংক্রান্তি, আঁপনি সায় 
হইয়া! ভক্তের বাঁসনা পূর্ণ করুন।” তখন ভগবান মহেশ্বর জনাদগস্তীরস্বরে 
উতর করিলেন, দশীনন! তুমি পূর্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ কর। এইস্থান হইতে 
আমি আর একপদও অগ্রদর হইব না, তোমার সকল চেষ্টাই বিফল 
হইবে” দশীনন বারবার নীনাগ্রকার চেষ্টা করিয়াও যখন কোন 
ফলোদয় হইল না| দেখিলেন, তখন তিনি ক্রোধের বশবত্ীঁ হইয়া তাহার 
মন্তকোঁপরি এক বন্ত মুষ্টাঘাত করিয়া এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন, 
"আমার পুরে কত সুখভৌগ করিতে পারিতেন, এই নির্জন স্থানে কত 
স্্ে থাঁকিবেন একবার বিবেচনা করুন? যদি একান্ত না যাঁইবেন, 
তবে এইধানেই অবস্থান করুন।” অগ্থাপি যাত্রীগণ লিঙ্গোপরি যে 
ক্ষতস্থানের চিহ্ন দেখিতে পাঁইবেন, উহাই রাজা দরশীননের মু্টাথীতের 
চি বলিয়া খ্যাত আছে এবং যে হ্রদে সন করিতে হয়, উহা সীধার'ণ 
রাবণের প্র্নাব বলিয়া থাকে, বস্তুতঃ উহ! তাঁহা নয়, বরখ'ঘব সাক্ষাৎ 
এখানে সলিলরূপে অবস্থান করিতেছেন। এইক্পে রাবণ কর্তৃক মহাদেব 
কৈলাস হইতে মর্তে আনীত হইয়া ভক্তগণকে দর্নদানে উদ্ধার করিতেছেন 
€ক সাধু পুরুষ এ বনমধ্যে বহুকাল অবধি তপস্তায় রত ছিলেন। ভগরান 
তাহার প্রতি সদয় হইয়া নিজ আগমনববার্তা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সাধু 
নিত্য তাহার অর্চনা করিয়া চরিতার্থ হইতেন, ক্রমে জনসমাজে মহেখরের 
আগমন-বার্তী প্রচারিত হইলে এক ধর্দাক্ম তাহার মন্দির ও সম্িকটস্থ দেব- 
মন্দির সকল প্রতিষ্ঠা করিয়া অক্ষয় কীর্তি স্থাপিত করেন। শিবচহুর্ঘশীর 
রাত্রিতে এখানে অত্যন্ত জনতা হইয়! থাকে । জচরাচর যে জনতা দেখা 
যায়, তখন তাহা অপেক্ষা সহমর্ড। ভক্ত আসিয়া পুজা করিয়া: থাকেন। 
এখানে প্রচুর ঢাকিতে কিছু দান করিতে হয় এবং অন্ত তীক্বস্থানে যাত্রার 
পূর্বে স্বীয় পার নিকট সুফল লইতে হয়। 





গয়াধামে গদাধরের পাদপদ্ধ- 
দশন-যাত্রা। 


স্পা তাস 


গয়া। 


কলিকাতা হইতে ই, আই, আঁ গ্রাণ্ড কর্ড লাইনে যাত্রা করিলে আর 
কোঁথাঁও গাড়ি বদল করিতে হয় না, নতুবা ধীকিপুর জংশনে গাড়ি বল 
কষধয়া গয়া যাইতে হয়। গলা টেশন হইতে তীখ্থানে পৌছিতে গ্রায় তিন 
মাইল পথ সাহেবগঞ্জের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। ঘোড়ার গাড়ি বা 
একাগাড়ি পাওয়া যায়! গয়! একটী জেলা মাত্ম। ইহার অধিকাংশ 
বসতিই ফন্তুতীরে। হিন্ুগণ ফ্কতটে এবং অধিকাংশ মুসলমান সাহেবগঞ্জ 
অঞ্চলে বাঁস করিয়া থাকে । এখানে অনেক বাঙ্গালীকেও বাস করিচুত দেখা 
যাঁয়। গয়ার লৌকসংখ্যা প্রায় একলক্ষ হইবে। 

গলপ প্রদেশ পাহাড়ের উপর অবস্থিত। ইহার পূর্বের একমাজ ফন, 
পশ্চিমে প্রেতশিলা, উত্তরে রাঁমশিলা ও দক্ষিণে ব্রন্মমোহন পাহাড় 
বিরাহ্ষমান আছে। পাহাড়ের উপর উঠিয়া গয়ার সমস্ত সৌন্দর্য দেখিতে 
পাওয়া যায়। গয়ার চতুদ্দিকই প্রার পাহাড়ে বেষ্টিত আছে। 

যাত্রীগণ গায় উপস্থিত হইলে গয়ালীরা প্রায়ই টাদচৌড়ার রাল্লারের 
উপর বানা দান করেন, ইহাতে যাত্রীদিগকে অত্যন্ত কট পাইতে হয়) 
কারণ গল তীর্থশরে্ঠ বলিয়া কথিত, এ হেন গয়াতে সকলেরই তিন রাস্রি 
বাস কর! কর্তব্য। প্রত্যহ ফননদীতে গান ও দেবমদদির সকল দর্শন করিতে 
হইলে অনেক দূর বৃথা হাটতে হয়। এই নিথিদ্ত ধাত্রীগণ চীকগচৌড়ার 
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পরিবর্তে ফনতৃতীরে গয়ালীদের যে বাঁসাবাঁটা আছে, সেইস্থানে ইচ্ছাহুসারে 
বাসা লইবেন $ তাহা হইলে, দেবর, ও নিতু দানের পক্ষে বিশেষ 
্বিধা, হইবে। এখানে বাঁজার নিকটে থাকায় সকল বিষয়েই নুবিধা 
হইয়া থাকে। বিষুপাঁপদ্পের মির যাইবার পথে ক্রমে উপরে 
উঠতেছি এইরূপই মনে হয়। 

প্রথমে তীর্থ পন্ধতিণুলারে ফ্তনদীতে সঙ ও অর্চনা করিয়া ্ান- 
স্র্শ করিতে হয়, পরে প্রাতন্মরনীক। মহারাহ্ী়া মহাঁরাণী অহল্যাবাই 
বে প্রপ্তরনিশ্মিত সুন্দর বীধান ঘাট তীরে যাঁত্ীদিগের স্থবিধার্ঘ প্রস্তুত 
করিয়া দিয়াছেন, সেই খাটে পিতৃগণের উদ্দেশে পিগুদান করিতে হয়? 
তৎপয়জে অক্ষরবটবৃক্ষতলে এবং সর্বশেষ গদীধরের পাঁদপন্ষে পিগদান 
করিবার নিয়ম। এই অক্ষয়বটরক্ষতলে পিগুদান করিয়া মনোমত ফল 
কামনা করিয়া একট ফল দান করিয়! উহা! জন্কের মত ত্যাগ করিতে হয় 
র্থাৎ যতদিন জীবিত থাকিবেন, ততদিন এ ফল খাইতে ইচ্ছা করিরেন 
না। পিগুদানের পর এইস্থানে একটি ব্রাক্মকে দক্ষিশীসহ ভৌজন করাইলে 
বছ পুণ্য উপাজ্জন হয়। 

ফননদীর পুরবপারে পাড় উপরে থে দেবালয় আছে, উহাকে 
সীভকিওবলে। প্রীবামচক্জ বনগঞ্ন করিলে তদীয় ভ্রাতা ভরত পিস 
পিশ্তাদি-মাপনাত্তে এইস্থানের অনভিগূরে রাম, সীতা ও লাকষণের 
ষ্তি এবং ধানলোহক বৃত দশটা যেরপ গুরকারে সীতােবীর নিট বালির 
পিশুগ্রহণ করির়ছিংলন, ঠিক লেইয়প একটা সুষ্ি মন্দির মধ্যে স্থাপিত 
টি 
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এই রাষশিলা-গিরিজাত নদীর সনে পি ভগবান প্রীরাচন্ত 
সীতাঁদেবীসহ মান করিরাছিলেন; এই নিমিত্ত ইহার নাম রামশিলা তীথ 
হইয়াছে। প্রভরত নিরন্তর এইস্থানে পুধ্যবান লোৌকদিগের সহিত বাস 
করিতেন এবং তৎবর্তৃক রাম, সীতা, লক্ষণ ও বহতর খিমূত্তি সংস্থাপিত 
হয়। এই পাহাড়ের উপরিভাগে একটা শিব-মন্দির বিরাঁজ করিতেছে 
পূর্ব এই পাহাড়ে উঠিবার সৌপান ছিল না। প্রাতম্মেরণীয় টিকারীরাজ 
রণবাহাহুর পিং বছ অর্ধব্যয়ে ইহাতে ভিনশত ধাপ সিঁড়ি প্রস্তুত করাইয়া 
সাধারণের বিশেষ সুবিধা করিয়! দিয়াছেন । 


* ব্রহ্ষযোনি পাহাড়। 


রই পাহাড় ওর পাঁধীনোর মধ্যে সর্কোচ্চ। ইহার ধাঁপ সাড়ে 
তিনশত । এই সৌঁপানগুলি মহারাষ্রীয়া মহারাঈী অহল্যাবাই ঘারাই 
নির্থিত হইয়াছে। পাহাড়ের উপরিভাগে__শিখরদেশে সাবিত্রী, গায়ত্রী 
'ও জরম্বতী-মুত্তি বিরাজ করিতেছেন। পাহাড়ের পার্থে একটি কুুণদেখা 
যায়, ইহাতে চত্ুরানন ক্রন্ষা যজ্ঞ করিয়া গোন্দান করিয়াছিলেন, অগ্াপি 
বাত্রীগণ সেই গোম্পদচিছ্কু এখানে দেখিতে পাঁইবেন। আরও ইহাতে 
বরহ্ধষোনি নামে এক গুহা! আছে। এই গুহায় গ্রবেশ করিয়া তদত্যস্তর 
ই বাগ হই আর তাহাকে আন রী জোস করিত না 
তাহার অস্ভিমকাঁলে পরমপদ লাঁভ হয়। 


| ফন্ধুনদী | 

গরাসহরের একা তন কী । বর্ন জি সকল সরে 
ইহা শপ্ার থাকে। আঁয়াড় ও শ্রাবণ মাকে ই! ছপ হইসা প্রবল 
শ্রোতে নিকটবর্ী” প্াহসদূরীকে লাকি, ক রর পাক ।. হাঙ্গাযিবাগের 
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পাহাড় হইতে বহির্গত হইয়া মৌকাঁমার নিকট গঙ্গার সহিত মিলিত 
হইয়াছে । পুরাকালে ত্রহ্ষার প্রার্থনায় স্বয়ং হরি সলিলরূপে অবতীর্ণ 
হন। দক্ষিণামিতে যজ্ঞকালে ব্রহ্মা যে আঁহুতি প্রদান করেন, তাহাতেই 
ফন্কর উৎপত্তি হইক্াছে। যে গঙ্গাতীর্থের এত মহিম! এবং সেই গঙ্গ! যে 
বিষুর চরণোঁণক, সেই হরি স্বয়ং দ্রব হইয়া ফন্তর্ূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন; 
এই হেতু গঙ্গা হইতে ফন্তুর মহিমা অধিক। 

কথিত আঁছে থে, দীতাদেবী অভিশীগ প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া 
ফন্কু অন্তঃসলিলা। একদা শ্রীরাম ও লক্ষণ ফলাহরণে গিয়াছেন, সীতা 
দেবী বি্ু-পাঁদপন্মের নিকটে অবস্থান করিতেছেন, এমন সময়ে হত দশরথ 
সীতার নিকট পিগুযান্কা করিলেন। তিনি মনে মনে ভাঁবিলেন, প্র 
নিকটে নাই, আমিকি প্রকারে পিগুদান করিব; তখন দশরথ তাহাকে 
বানুকার পিগুদান করিতে অনুমতি করিলেন। সীতাদেবীও তাহার 
আদেশমত পিগুদান করিলেন। রাম ও লক্ষণ ফিরিয়া অসিলে সীতা- 
দেবী তাহাদের নিকট এই অদ্ভুত ঘটনা প্রকাশ করিলেন এবং নিকটবর্ভর 
ফন্তন্দী ও বটবৃক্ষকে ইহার সত্যাসভ্যতা-সন্ধে সাক্ষ্য দিতে অনুমতি 
করিলেন। ব্টবৃক্ষ দেবীর আক্ঞামীন্র বালির পিগুদানের বিষয় সমস্তই 
সত্য বপিয়াছিলন। কিন্তু জানি না ফন্ত কি ভাবে কি ছলে বাঁলির পিগুদা'ন 
মিথ্যা বলিয়া প্রকাশ করিল। এই নিমিত্ত সাঁধবীসতী সীতাঁদেবী তুদ্ধা হইয়া 
ফন্তুকে তুমি অিজ্তঃসলিল! হও' বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন এবং বট- 
বৃক্ষের প্রতি প্রস্গ হইয় তাহাকে অক্ষয় হও বলিয়া আঁীর্ববাদ করিলেন; 
এই নিমিত্ত অগ্ভাপি বট সীতাদেবীর আশীর্বাদে অক্ষয় হইয়া তাহার 
শ্চরপধ্যান করিতেছে । আর যে ফক শবয়ং প্রীহরি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, 
আজ সতী সীতাদেবীর _ক্রৌধে তাহাকে শীপগ্রন্ত হইয়া অক্করপলিল! হইতে 
হইল। মীয়াময়ের অনন্তলীলা, তিনি লীলীবশে নীনাস্থানে নীনীভীবে 
নানাগুকার লীলা গ্রকাশ করিতেছেন। প্রমাশম্বরূপ সাঁধী সতী গান্ধারী 
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ও সীতাঁদেবীর অভিশাঁপ দেখিতে পাওয়া যায়। আমার স্তায় সামান্তবুদ্ধি 
নরে কিরূপে উহা! ভেদ করিবে ? 


গদাধরের পাদপঘ্মের মন্দির । - 

মহারাণী অহল্যাবাই এই শুনার প্রস্তরময় মন্দির প্রস্তুত করাইয়া 
দিয়াছেন। দুর হইতে এই মন্দির দেখিলে ঠিক একথাঁনি কৃষ্ণবর্ণ পাথরের 
ললায় বৌধ হয় ? ইহার শিখরদেশে একটা স্বর্ণনদ্থিত চূড়া ও ধরবজা আছে। 
সম্মুখেই নাট মন্দির, ইহার চতুঙ্দিকই প্রস্তর বাধান, মধ্যে একটা বৃহৎ ঘণ্টা 
দোছুল্যমান থাকিয়া যেন ভক্তবৃন্দকে 'আহ্বাঁন করিতেছে । এই নাট মন্দির 
কতকাল প্রস্তত হইয়াছে, কিন্তু দেখিলেই মনে হয়, যেন ইহা নৃতন। মন্গির- 
অন্তন্তরে শ্রীগদাঁধরের পাঁদপদ্ম বিরাজমাঁন। ভক্তগণ তথায় পিত্ৃপুরুষ- 
গণেষ্ধ পিগুদান করিয়া খণ হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হইয় থাকেন। সেই পাদ- 
পদ্ম যিনি একবার হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, তিনিও ধন্য, তাহার জন্ম ধন্য ও 
তাহার ক্রিয়াঁসকলই ধন্য ! 

এই শ্রীমন্দিরের চতুঃপার্শে নানা দেবদেবীর দেবালয় ; তন্মধ্যে 
্রীীসত্যনারায়ণজীউ ও পাতালপুরীতে মহীরাবণের কালী-বাড়ীর*সম্বুথে 
মহাবীর হনুমানের স্বন্ধে রাম-লঙ্ষণ-মূর্তি দর্শনে এক অনির্বচনীয় ভাবের 
উদয় হয়। মন্দিরের দক্ষিপদিকে যে একটি বৃহৎ কু প্রাচীরবেষ্টিত আছে, 
বহু (উত্তর-পশ্চিম-দেশীর যাত্রী] এই কুণ্ডের তীরে পিত্ৃপুরুষদিগের উদ্দেশে 
পিশুদান করিয়া থাকেন, ইহার নাম সুর্ঘাকুণ্ড। কুণ্ডের উত্তরদিকে প্রীূ্ধ্য- 
দেবের ৃর্তি বিরাজমান আছেন। তাঁহার অর্চনা করিলে শরীবস্থ ব্যাধি" 
সকল দুর হইয়া থাকে। 


গয়াতীর্থের উৎপত্তি । 


িপুর়ান্রের -গয়ানুর নামে এক মহ বৈষ্কঘ ও পরাক্রমশালী পুত্র 
ছিলেন। ভিনি পিতৃসিংহাঁসনোপরি উপবিষ্ট হইয়! ' জরগত হইলেন যে 
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দেবতার! ছল করিয়। তাঁহার পিতৃদেবকে বিনাশ করিয়াছেন, তখন তিনি 
কোধাস্বিত হইয়া পিতৃঅরি দেবগণের বিরুদ্ধে সসৈষ্ঠে যুদ্ধযাঁা করিলেন 
এব. অমর দেবগণকে বারদ্বার যুন্ধে পরাজিত করিয়া নানাপ্রকীর যন্ত্রণা 
দিতে লাগিলেন, তখন দেবগণ গয়ান্থরের অমিতবিক্রমে জাসিত হইয়] ব্রহ্মার 
নিকট গমন করিলেন। চতুরানন ত্রহ্ষা দেবগণকর্তৃক এইরূপ বিজ্ঞাপিত হইয়া 
এবং তাহাদিগকে ভীতচিন্ত বোধ করিয়া বৈকুঞ্টপতির আশ্রয় লইতে আদেশ 
করিলেন এবং দেবগণকে আশ্বািত করিয়া আরও বলিলেন যে তিনিও 
তাহাদের পম্চাৎগামী হইবেন। নুর্য্যের নিকট হইতে লক্ষ যৌজন উপরে 
চন্ত্রম৷ পরিরুষ্ট হইয়া! থাকে, চন্ত্রম! হইতে লক্ষ যোজন উপরে নক্ষত্রমগুল, 
নক্ষত্রমগ্ডল হইতে দ্বিলক্ষ যোজন উপরে বুধ, বুধ হইতে ছুই লক্ষ যোজন 
উত্দে শুক্র, শুক্র হইতে ছুই লক্ষ যৌজন উদ্ধে মঙ্গল, মঙ্গল হইতে নিযুউদনধ 
যোজন উর্ধে বৃহস্পতি, দেবগরু বৃহস্পতি হইতে ছুই লক্ষ যোজন উর্ধে শনি, 
শনি হইতে ছুই লক্ষ যৌজন উদ্ধে ধ্রুব অবস্থিত, ধ্রুব হইতে চত্ুফোঁটি যোজন 
উর্ধে সত্যলোক, সত্যলোক হইতে এক যৌজন উপরিভাগে বৈকু্ শৌভ। 
পাইতেছে। দেবগণ ক্কৃতাঞ্জলপুটে সেই বৈকুষ্ঠপতির নিকট মনৌবেদনা 
প্রকাশ করাতে তিনি ত্রহ্মাকে পশ্চাতে অবলোকন করিষ্বা তাঁহাকে একটি 
যজ্জ আহত করিতে আদেশ করিলেন। সেই যজ্জে তিনি স্বয় বিশ্বস্তর 
ৃন্তি ধারণ করিয়া দেবগণের ক্লেশ দুর করিবেন বলিয়া সম্বোধন করিলেন 
এবং ক্রহ্গাকে যজ্ঞের স্থান গার পবিত্র শরীর নিদ্েশ করিয়া ঈঙ্গিত 
করিলেন। ব্রন্ধা বৈকৃ্ হইতে গয়ান্ুরের নিকট দেবগণসহ আতিথ্য 
স্বীকার করিলেন। 

্রজ্মাকে দেবগণসহ অতিথিরূপে আগত দেখিয়া গরান্ুর প্রথমে নানা- 
প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন ; অবশেষে স্থি্ন করিলেন, বে ধীহীর আদেশ 
পালন করিবার জন্ত সকলে লালার়িত হন্ব, আজ আমি তাঁহার আজা 
পালন করিতে গরাধুখ হই, ইহা ফখনই হইতে পারে না'। এইকপ 
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চিন্তা করিয়া তিনি যুক্তকরে ব্রহ্মাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "হে ব্রাহ্মণ ! 
আপনি হ্বয়ং অতিথিকূপে আগত, অন্ত আমার জন্ম সফল বোঁধ করিতেছি । 
আপনার কোন্‌ আজ! পালন করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।” বন্ধা 
গয়াকে বলিলেন, "আমি একটা যজ্ঞ করিতে বাঁসন! করিয়াছি ; পৃথিবীতে 
যে সমস্ত তীর্থ আছে, তাহাদের অপেক্ষা! তোমার শরীর পবিত্র ; এই নিমিত্ত 
বজ্ঞার্থে তোমার পবিত্র শরীর আমায় দান কর।” গয়ানুর ব্রজ্গার বাক্যে 
সম্মত হইয়া কৌলহন পর্বতের নৈত দিকভাগে শিরগ্রদেশ, যাঁজপুরে নাভি, 
চন্দ্রভাগাতে পাদ্বয় শ্থাপনপূর্বক ত্রক্জগাকে সপ্ধোধন করিয়া বলিলেন, 
আপনাকে আমার এই শরীর প্রদান করিলাম, আপনি ইচ্ছাহুরূপ যজ্ঞ 
আস্ত করুন। বিধাতা তখন আপন মাঁনন হইতে যাঁজিক ত্রাঙ্গণগণের 
্থষ্টি গকরিলেন। গয়ান্ুর ঘজ্জে আঁবন্ধ হইল, ব্র্ধা যজ্ঞে পূর্ণাহৃতি দিয়া 
যাজীয় যৃপকাষ্ঠ ত্রহ্মনরোবরে দাখিয়া যজ্ঞতূমে গিয়া গল্পাস্থরকে চলিতে 
দেখিয়া ভীতমনে ধর্ধরাজকে তদীয় গৃহস্থিত ক্রোশব্যাপী অতিভার শিলা 
[ শাপত্ষ্বন্ব্রতা ] গয্ান্ুরের মন্তকে স্থাপন করিতে আদেশ করিলেন। 
ধন্মরীজ আদেশমীত্র উহ! পালন করিলেন ) কিন্তু মহাপরাক্রমশালী গয়াসুর 
অতিভার শিলা লইয়াও চলিতে লাগিল দেখিয়া, বিধাতা সমন্ত দেবগপকে 
হব স্ব বাহনে এ শিলার উপর উপস্থিত হইতে বলিলেন? রুদ্রাদি দেবগণ 
অচলভাবে এ শিলার উপর অবস্থান করিয়াও তাহাকে নিশ্চল করিতে 
পারিলেন না। তখন তিনি চিন্তান্বিত হইয়া! জগৎচিন্তামণিপ্রীহরিকে স্মরণ 
করিলেন। ধন্ত গয়ানুর ! ধন্য তোমার প্রেম ও ভক্তি ! যে বিধাতার ঈঙ্গিত- 
মাত স্বানস্থিতি লক়প্রাপ্ত হয়, আঁজ তাহাকে তৌমাঁর হ্যায় ভক্তবীরের নিকট 
পরাজয-স্বীকাঁর করির। প্রীহরিকে স্মরণ করিতে হইল। ভক্তবতসল ভগবান ! 
এইকূপেই ভুমি ভক্তের মান বৃদ্ধি 'করিয়! খাক। আর এই নিমিত্ত তৌষার 
নাম “হরি" গ্রহণ করিয়াছ 7 কেন নঃ, তুঘি সকল প্রাণীর সকল সময় কল 
বিষয় হরণ করির! ভক্কের মান বৃদ্ধি কর /-_-উদাহরপন্থরপ এই ব্রদ্ধার হজ 
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স্থল। ত্রহ্মা বজ্পেশ্বর হরিকে স্মরণ করিবামাত্র যন্ঞনুমে বিহস্তর মূর্তি 
বারণকরতঃ & শিলার উপরে একপদ স্থাপন করিলেন। সেই প্রীপদস্পর্শে 
গয়াসুর দিব্যজ্ঞানে দেবতাঁদিগের ছল জানিতে পাঁরিয়া বলিতে লাগিলেন, 
“হে যক্সেংর ! তুমি যে একপদ স্থাপন করিয়াছ, ইহাই যথেষ্ট হইয়াছে; আর 
যেন দ্বিতীয়পদ না দেওয়া হয়। কিন্তু আমি জিজ্ঞাস করি, আমি কি 
আপনার আদেশমাত্র নিশ্চল হইতাঁম না, সুরগণ বুখা আমায় এন্সপ কষ্ট 
দিতেছেন কি নিমিত্ত ?” গদীধর ভক্তবীর গয্নাম্থরের বাক্যে সত্ষ্ট হইয়। 
তাঁহীকে অভিলধিত বর প্রার্থনা! করিতে বলিলেন। পূর্ব হইতে গয়ার মনে 
একটি অভাঁব ছিল ) এক্ষণে সুযোগ উপস্থিত বুঝিয়া যজ্ঞেশ্বরের নিকট এই 
বর প্রার্থনা করিলেন গ্যস্কপি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাঁকেন, তাহা 
হইলে আমি এই বর প্রীর্ঘনা করিতেছি যে মতদিন পৃথিবী, পর্বতি/নক্ষত্র 
চন্দ্র ও সুর্ধা বর্তমান থাকিবে, ততদিন এই শিলাঁতে ্র্ধা, বিষুঃ, মহেশ্বর এবং 
অন্থান্ত দেব্গণ ধাহীর! উপস্থিত আছেন, তাঁহাদের সকলকেই সর্বদা এইস্থানে 
অবস্থান করিতে হইবে। এই ক্ষেত্র আমার নাম অন্থপারে কথিত হউক, 
ইহাতে পৃথিবীর সমস্ত তীর্থ আসিয়া লৌক-হিতার্থে অবস্থান করুক। এই 
তীর্ঘে স্নান, তর্পণ করিলে লোকে পিগুদানের অধিক কল প্রাপ্ত হইবে; 
াহীরা পিগুদান করিবে, তাহারা আপনি মুক্ত হইবে এবং সহম্কুলকে 
মুক্ত করিবে। কিন্ত হে গদীধর ! আপনাকে স্বয়ং তাহাদের প্রদত্ত পুজা, 
গ্রহণ করিতে হইবে। এইস্থানে যাহারা পিখুদান করিবে, তাহাদিগকে 
্রহ্মলোকে স্থান দিতেই হইবে; এইক্ষেত্রে আসিঙা ত্রিরান্ধি বাস করিলে 
তাহাকে ত্রহ্ষহত্যাদি যহাপাঁপ হইতে মুক্ত করিতে হইবে এবং এই ক্ষেত্রে 
নৈমিষ, পুষ্কর, গঙ্গা, প্রভাস ও অন্যান্য তীর্থসকল আসিয়া! অবস্থান করিবে ; 
কিন্তু হে দেবগণ! আপনাদের মধ্যে একজনও যদ্ধি কখন এক্ষেত্র ত্যাগ করেন, 
বা যেদিন আমার মন্তোকপত্ধি কাহারও পিওদান না হইবে, সেইফিন আমি 
তৎক্ষণাৎ আমার প্রতিজ্ঞ ভঙ্গ রুরিয়! উদ্থিত হইয়া! তোমাদের, বিরুদ্ধ 
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ু্ধযাঁ্ডা করিব ॥ যজ্েশ্বর হরি, ভক্তের সকল আশাই পূর্ণ করিলেন। 
পরোপকারী মহাবীর গঞ্নাস্ুরের মহতী ইচ্ছার গুণে এবং শ্রীহরির কৃপায় 
সর্ধতীর্থজরেষ্গল্াতীর্ের উৎপত্তি হইয়াছে। 

কথিত আছে, গয়ার পাগাঁগণ এই বিষয়ের সত্যতা নির্ধারণ করিবার 
জন্য একদিন পিগুদান করেন নাই ; সন্ধ্যার সময় শিলা বিদীর্ণ হইবার 
উপক্রম হইল, তখন তীহারা পিগপ্রদান করিয়া! নির্ভয়চিন্তে অবস্থান 
করিলেন । বিষ্ুপাদপদ্মের তলদেশে যে দীর্ধাকৃতি চিহ্‌ লক্ষিত হয়, 
উহ্াই গদাধরের পদচিস্ন বলিয়া কথিত। 

ঘে সকল ভক্ত গদাধরের পদচিহ্ন নিজালয়ে লইয়া আসিতে ইচ্ছা 
করিবেন, তাঁহারা স্বীয় গয়ালীর নিকট পূর্ববদিবস ছুই আঁন! পয়সা জমা 
দিলেই নূতন কাপড়ের উপর গদাধরের পাঁদপন্ম অঙ্কিত পাইবেন। প্রত্যহ 
দিবাভাঁগে পিগুদান লইয়া! অত্যন্ত জন্তা হয় ; এই নিমিত্ত পাঁদপন্মদর্শনে 
ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে । প্রতি রাত্রিতে যখন শৃক্গারবেশ হইয়া আরতি হয়, 
হথন সেই পাঁদপন্ম চন্দনলিপ্ত হইয়! এক অপূর্ব প্রীধারণ করেন) সেই 
সময় সকল কন্ধ ত্যাগ করিয়া এই অমূল্য র্রকে একবার দর্শন কৰিতে 
অনুরোধ করি। ০ 

যজ্কাঁলে ব্রহ্মা যে সকল ত্রাঙ্মণ স্থজন করিয়াছিলেন, তাহাদের সকলকে 
এই তীধস্থানে বাস করিতে আজ্ঞা করিয়া পঞ্চাশ খানি গ্রাম, পঞ্চক্রোধা 
গলাতে যথেষ্ট উপকরণ, সুন্দর সুন্দর গৃহসকল, কামধেন্ীদকল, দ্বৃতপূর্ণ নদী, 
দধিপূর্ণ সরোবর, অন্পূর্ণ পাহাড়, প্রভৃতি নানাপ্রকার দ্রব্যাদি দান করিয়া 
তাহাদের জীবিকানির্বাহের উপাঁয় করিলেন এবং অনুমতি করিলেন থে 
আমি তোমাদের যাহা দান করিলাঁঘ, ইহাই তৌমাঁদের ভরণপোষণের পক্ষে 
যথেষ্ট হইবে । ইহাঁতেই সকলে সন্তুষ্ট থাকিও, কাহারও নিকট কথন কিছু 
প্রার্থনা করিও না-এই বলিয়া! রক্ষা ব্রহ্লৌকে গমন করিলেন। কিন্বৎ 


কালপরে ধন্মারণ্য নামে এক মহৎ যজ্ঞ আস্ত হইল, এই যজ্জে এই 
চু 


১৮ তীর্থ-্রমণ-কাহিণী। 


সকল ত্রাঙ্গণও নিমস্ত্রিত হইলেন) ইহারা লোভের বশবর্তী হইয়া ধনাদি 
রত্রসকর গ্রহণ করিলেন। ত্রদ্ধা সেই নিমিত্ত তাঁহাদের প্রতি অন্তষট হইয়া 
এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, তোমাদের বিধয়তৃষ্ণা ফলবত 
হইবে, তোমরা বিষ্বাহীন হইবে, অন্ত্রাদির পর্বত পাঁষাপময় হইবে, নদীসকল 
জলমন হইবে, গৃহসকল মৃত্তিকাময় হইবে, এবং কামধেনুসকল স্বর্গে যাইবে । 
অভিশপ্ত ব্রাঙ্গণগণের জীবিকানির্বাহের অন্য উপায় নাই দেখিয়া ্র্ধা 
দয়া করিয়া! বলিলেন যে যতদিন চন্য থাকিবে, ততদিন তৌমরা এই 
তীর্ঘ হইতে জীবিকানির্বাহ করিবে। গয়াতীর্ঘে আসিয়া যে ব্যক্তি শ্রা্ধাদি 
করিয়া তৌমাঁদের পূজা করিবে, আমার বরে সে ব্যক্তি ব্রচ্মলৌকে গমন 
করিবে। শাগগ্রস্ত ত্রীক্ষণগণের বংশধরগণ এক্ষণে গয়ালীনামে খ্যাত 
হইযাছেন। এই নিষিত্ত ষাত্রীগণ এই তীর্থ শরা্বাদি সমাপনাস্তে ইহাদের 
নারিকেল, পৈতা! ও টাকা দিয়া চরণপৃজা করিয়া থাকেন এবং সাধ্যমত 
প্রণামি দান করিয়া সুফল গ্রহণ করেন। চৈত্রমাসে মধুগয়! ও ভাত্রমাসে 
সিংহগয়া করিবার জন্ত বিস্তর যাত্রী এই তীর্থে আসিয়া থাকেন। 
_ বুদ্ধ-য়া। 
ঠয়া হইতে প্রায় ছয় মাইল পাকা রাস্তা দিয়া ঘোড়ার গাড়ির সাহায্যে 
যাইতে হয়, কিবা পদত্রজে যাঁওয়া যায়। এইস্থানে পূর্বে বুন্ষদেবের তগস্তাশ্রম 
ছিল, এইনিমিত্ত ইহার নাম বুদধগয়া হইয়াছে। বুদ্ধদেবের মন্দির, পুরীর 
মন্দির অপেক্ষা বৃহৎ। এই মন্দিরের কারুকার্য দেখিলে চম্ত্রুত হইতে 
হয়। এখানেও নানীপ্রকীর দেবদেবীর মৃস্তি এবং পঞ্চগাণ্তব,মীতী কু্তী- 
দেবীসহ বিরাজ করিতেছেন । বুদ্ধগয়াতে যে বৃহৎ ঠ আছে ও উহাতে যে 
সবল সন্যাসী বাস করেন, তীহাঁদিগকে দর্শন করিলে ভক্তির উদয় হয়। 
ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পশ্চিম পাস্বস্থ গৃহমধ্য বন্ধদেবের যে একটা শুন্দর 
মর প্রস্তর নিরদিত মুর্তি ও আর যে একটি কাচমধাস্থ নুবরময় প্রতিমূত্ি দুষ্ট 
হয়, তদর্শনে চিত্তে পরম ভক্তির উদ্রেক হয়। 








কাশীর বিশ্বেশ্বরজীউর দশনশ্যাত্রা। 


০224 
গয়া রেশন হইতে কাণী যাঁইতে হইলে ই, আই, বেলযোগে মৌগল- 
সরাই নাদক টেশনে নামিয়া আউদ-রে!হিলিখগ্ড রেলে কাশী বা বেনারস 
ক্যাউিনদে্ট নামক ঠেশনে নামিতে হয়| ঠেশন হইতে প্রায় তিন দাইল 
পাকা বরান্তা দিয়া তীর্ঘনানঘাটে পৌছিতে হয়। কানী একটা বিখ্যাত 
সন । এখানে পুলিশ, জজকোর্ট প্রভৃতি যাভ কিছু আবশ্যক__ঘোঁড়ারগাড়ী 
এক্সাগাড়ি বা আহারীয় কোন দ্রব্যেরই অভাব ন!ই। কাঁণীতে নকল 
দন্মাবলক্বী লোকনকলকে বাস করিতে দেখা বায় । 
কাণা হিন্দুদিগের একটা পুরাত্রন মহাতীথস্থান। এখানে জীবগণ 
হুভাশুভ সমস্ত কণ্ম ক্ষয় করিয়া পরমত্রদ্মে লীন হইতে সমথ হয়। এই 
নমিভ ইহার নাম কাণী হইয়াছে । কাঁীতে যত দেবাঁলয় আছে, অপর 
কান ভীঘস্থানে তত দেখিতে পাওয়া যায় না। কাধীর বাজার বা গপির 
দধ্যে প্রবেশ করিলে নৃতন যাত্রীদিগকে সহদেই ভ্রনে পতিত হইরা দিশী- 
হইতে হয়, কারণ এখানকার সমস্ত গলিগুলি গ্রায় একইবূপ দেখিতে । 
যাত্রাগণ কাণিধামে উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব পাও মনোনীত করিরা লঈবেন। 
প্রথম দিবসেই চক্রতীর্থ বা মণিকর্িকাতে হান করিতে হয়। জান 
করবার সময় পৈতা, শুপারি, পঞ্চরত্। নারিকেল ও পুষ্পের আবশ্বক 
হইবে, হীথপন্ধতি-অন্্রসানে প্রথমে এই চক্রতীর্ঘে সঙ্ল্প করিয়া নন, 
হপণ করা বিধেয়। স্বান-সমাপনান্তে তীর্ঘঘাটের উপরিভাগে ৬তারক- 
বরন্ধ তারকের ও ঈশান্হেরকে ভক্তিপুর্বক অঙ্না করিরা দর্শন করিবেন। 
এই প্র অস্তিমনময় কাশীবাদীগণের কর্ণকুইরে স্বীয় দ্সিণ হস্ত্ধারা ত1রক- 
ব্রঙ্ধ নাম প্রদান করিয়া ভব্যস্ত্রা হইতে মুক্ত করেন। এই নিষিন্ত কাঁশীতে 
ভবগণ সত্যুকালীন দক্ষিণ কর্ণ উত্তোলন করিয়া প্রাণত্যাগ করে। 





২৪ তীর্ঘ-ভ্রমণ-কাভিনী । 


এহেন কাঁশীতে কাহার না বাঁস করিতে ইচ্ছা হয়? তৎপাক 
ঢুণ্ডিরাজ, গণেশজী, দণ্ুপাঁণি, শূলপাঁণি, মহেগর ও মহাবিষণ প্রভৃতিকে দশ 
কৰিতে কাভার না ইচ্ছ! হয়? ধীহাঁর দর্শনের নিমিত্ত এত কষ্ট ও অর্থব্য় 
করিয়া এইস্থানে আসিয়াছেন, সেই দেবাদিদেব বিশ্বেশবরের মন্দিরে ভক্তি- 
সহকারে গ্রবেশকরতঃ তীহার নিকট মনোমত বর প্রার্থনা করিয়া অচ্চনা ও 
পুজা করিবেন। পূজার সময় আতপ-তওল, গাঁজা, সিদ্ধি, দুগ্ধ, গঙ্গাজল, 
রক্তচন্দন, পুষ্প, বি্বপত্র, সাধ্যমতে স্বর্ণ বা রৌপোরর বিব্বপত্রদ্বারা এবং 
নৈবেদ্ঠ প্রসৃতি সংগ্রহ করিয়া ভক্তিপূর্বক ভক্তিদান করিয়! পূজা করিবেন । 
পুজাসমাপনান্তে মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে হর ; সেইসময় নানাপ্রকার শিবলিক্ 
দর্শন করির।কত আনন্দ অনুভব করিবেন । সম্মখেই নাটমন্দির বিহ্বেশ্ববের 
বাহন ও অপরাপর লিঙ্গঘকল দর্শন করিবেন। কাঁশীতে সাধ্যমত দেবতা, 
ত্রাণ ও অতিখিদিগকে তৃপ্তিসাধন করিবার চেষ্টা করিবেন, এখাঁনে কথন 
কাহারও সহিত অসৎ বাব্হার বা কলহ করিতে নাই বা কোনরূপ পাপ 
কার্যে মন দিতে নাই । বিশবেশরের স্বর্ণমণ্ডিত অত স্ন্দর কারুকার্য, 
বিশিষ্ট মন্দির ; তাহার চড়ার উপর ত্রিশূল ও তৎপার্শে স্বর্ণেরপতাক! 
বাঁমুভরে আন্দোলিত হইতেছে”_এই সকল দর্শন করিলে ঘে কত আনন্দ 
অনুভব হইবে তাহা এই সাঁধান্ত লেখনীর দ্বার! কিরূপে জীনাইব? ঘাহাঁর 
ভাগ্য স্প্রসন্ন হইবে তাঁহাকেই তিনি কৃপা করিয়া দর্শন দিবেন । 

প্রতি সন্ধ্যার পর বিশ্বেশ্বরের আরতি হইয়া থাকে। এই আরতি সকল 
কম পণ্ড করিয়ণ দর্শন করিতে কুষ্টিত হইবেন না। কারণ ঘণ্টাব্যাপী এই 
মহাঁআরভিতে মহীরাষ্টায় ত্রাঙ্মগগণের সরিংস্থার উচ্চারিত বেদপাঠ ও মন্ত্র 
উচ্চারণ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে এক অনির্বচনীয় স্বর্গীয় ভাবের উদয় 
চুইয়া মনকে “হর হর বোম্‌ বোম্” লব্ষে আনন্দিত রুরিয় তাহার ধ্যানে 
নিম করিবে সন্দেহ নাই | ইছা! দর্শনে মহাপাপীর পায়াগ-হদয়ও 
ভক্িরসে দ্রব হইবে। 








কাশীতীর্ঘ। ২১ 


অন্নশূর্ণাদেবীর মন্দির__বিশেশবরের বাঁটার কিছুদুর পশ্চিমে ইহা 
'অবস্থিত। এই মন্দিরের চতুদ্দিকই ভিক্ষুকে পরিবৃত, ইহা বিশ্বেশবরের মন্দির 
অপেক্ষা কিঞ্ বুহদায়তন বলিয়া অনুমাঁন হয়। মন্দিরাভ্যন্তরে নানালঙ্কার- 
ষিতা মা অন্পপূর্াদেবী ভুবনমোহিনীরূপে বিরাজ করিতেছেন। মন্দিরের 
বান্ষণকে পৃথক কিছু অথপ্রদান করিলে তিনি ভক্তগণকে মায়ের আদিমুস্তি 
বন করাইরা থাকেন। এখানে মায়ের পূজার নিমিত্ত সিন্দ,র, পিনুরচুবড়ি 
একদক! মার বাঁজ, লালপাড় সাঁড়ি একখানা, সৌণার নথ একটি, লোহার 
চড়ি একগাা ও সাঁধানত দ্রব্যাদি প্রদানপূর্ধক পুজা করিবেন। ইহার 
একপাশ্শে ক্্যদেবের মুি বিরাজ করিতেছেন । 
আনরপূর্ণাদেবীর মন্দিরের কিছুদুর পশ্চিমে উত্তরদিকে ঢুণ্ডিাঁজ গণেশ- 
দেবের দেবাল্র ; নিবিদীতা গণেশজীর কূপাঁয় সকল অভিলাষ সি হয়, 
ই নিষিন্ত ভীহার অক্চনা করিবেন। 
কালভৈরব্নাথের দেবালয--এই দেবালয়ে গ্রবেশ করিয়! 
ভৈরপনাথের বৌপ্যময় দুটি চক্ষু ও পার্খে তাভীর বাহন কুকুরের মস্তি 
দেখিতে পাওয়া মায় । এই দেব কাশীর কোতয়াঁলরূপে কাশীবাস্টুদিগকে 
রঙশাবেঙগণ করিয়া থাকেন | একদা "অব্যয় কে” ?--এই বিষয় লই ব্রা 
ও বিকুর অত্যন্ত বিবাদ উপস্থিত হয় । বিবাঁদস্থলে মু্তিমান চারিবেদ উপস্থিত 
হর মগ্গাদেবকে "অব্যয়” বলেন, তথাপি ভীহারা বিবাদ করিতে থাকেন 
এন সমর পাতাল হইতে এক জ্যোতি: উখিত হইল। সেই জ্যোতিশ্ময় 
ম্দধো শূলপাঁনি কুদ্রকে দেখিয়া ব্রহ্মা কহিলেন, "রুদ্র ! আমি তোঁমাঁর 
পিতা, আমাকে প্রণাম কর” | তহশ্রবণে কুদ্রদেব কুপিত হইলে, তাহার 
ল্লাট হইতে এক ভয়ঙ্কর পুরুষ বাঠির হইল”_-তিনিই কালভৈরব। কদ্ধের 
াজ্ঞার ভিনি ত্রহ্মার উদ্ধদিকের এক মস্তক ছেদন করিলেন। তদ্দর্শনে 
্রন্মা ও নারায়ণ সেই রুদ্র স্তব করিতে লাগিলেন ; তাহাদের স্তবে রুদ্র 
শান্ত হইয়া বিবাদে ক্ষান্ত হইলেন, কিন্ত ব্রহ্মার ছি্মস্তক রুদ্রের হস্ত হইতে 


২২ ভীর্ঘ-ভ্রমণ-কাহিন 


আলিভ তল ন'। ভিনি নীনীতীর্ঘ পর্যাটন করিয়া অবশেষে কাঁণীতে গ্রবেশ 
করিব দেই ছিন্নমন্তক স্থলিত হইয়া পড়িল, তদর্শনে কালভৈরব 
বাঁনালন, মাচা কাশি কি মভাতীর্ঘ ! আমি অগ্ভাপি এই কাঁণীর প্রতিহারি 
রহিলাঁদ।” এই নিমিত্ত ঘাত্রীগণ কশিতে আদিরা কাঁলীভেরবের পুজা 
কৰিয়া থাকেন, এই দেবকে সস্থট না রাঁখিলে কাণীবাঁসের বি্ন ঘটে । 
জবান-বাগী__গণপতিকত একটী পবিত্র কপ! বাঁপার তলায় ঘাইবার 

সৌপান আছে, ইহার নিযদেশ কানির উত্তবগামিনী গঞ্গান সহিত সংলগ্। 
ই স্থানে নন্দীর প্রতিমূত্তি আছে, সন্দুথে প্রকাণ্ড গ্রস্তরণর বৃষ স্থাপিত 
রহিয়াছে । এই কূপ গঙ্ানন বিশ্বেরকে ্ীন করাইবার জন দ্রিশলদারা 
খনন করেন এবং বিশবেখবরকে উহাতে ক্সান করান। জান করিয়া বিচে 
অন্ধ হয়া গাণেশকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন, ভখন গণেশ এই গনী 
করিলেন যে, আপনার বরপ্রভাবে এই কুণ্ড ঘেন অর্ধ ভীখাপেক্ষা শে 
হয়। বিশ্বের গণেশের প্রাথনা পুরণ করিয়া এই কুপের নাম জানবাঁপা 
বাঁিলেন এবং বলিলেন, ঘে ব্যক্তি কাশীভে আসিয়া এই বাঁপীর দেবা 
করিবে, মে আঁমার কূপায় দিব্যজ্জনিপ্রাপ্ত হইয়া স্বর্সারোহণ করিবে এই 
নিমিত্ত কাশাতে জ্ঞানবাপীর পুজা প্রশস্ত আছে। ঘেরূপ গুরদীক্ষাব্যভীত 
কোন কণ্ম শুদ্ধ হয় না, সেইরূপ কাশীতে আসিয়া এই জনবাঁপা দখন না! 
করিলে সীতার কোন কম্মই শুন্ধ হর না। 

শীতলাদেবীর মন্দির___ইহার সন্নিকটেই বিরাজমান । এই দেবা" 
লরে শীতলাদেবীসহ অপ্র ভগিনীকে দর্শন পাইবেন | ঘাত্রীগণ ভক্তিপূর্বক 
শাতলাদেবীর কপালে সিনদুর দান করেন। 

নবগ্রহের মন্দির-_কাঁলভৈরব ও দণডপাণির মন্দিরের মাঝামাঝি 
কানে অবস্থিত আছে ; এই $নবগ্রহকে মনুঘ্যমাত্রেরই পুজা করা কর্তব্য । 
যানবজন্ম ধারণ করিলেই উহাদের ফলভোগ করিতে হইবে ; এ নবগ্রহগণকে 
অর্চনা দ্বারা সন্তট রাখিতে পাঁরিলে, মনুষ্যগণ সুখে থাকিতে পারে। 
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কালকৃপ পনীমে এখানে যে তীর্থ-কুপ আছে, উহাতে ্লান করিলে 
পিড়পুরুবগণের স্বর্গে গতি হয় । কাঁলকৃপের বাহিরের ভিত্তিতে এরূপভাবে 
একটী ছিদ্র আছে যে, প্রতিদিন ঠিক মধ্যাহসময়ে হৃর্যারশ্থি এ ছিদ্রের মধ্য 
দিয়া কুপের জলে পতিত হয় । 

বৃদ্ধ কালেশ্বরের মন্দির__হথায় যাইয়া তাহার দর্শন করিয়া 
পূজা করিবেন । 

মণিকর্ণিকার ঘাট-_ইহীর দৃশ্য অতি মনোহর। জন্মজন্মাস্তর 
স্তপস্তা করিয়া ঘে মানব মুক্তিলাভ করিতে সক্ষম না হয়, এই মণিকর্ণিকার 
পবিত্র বারি একবারমাত্র স্পর্শ করিলে হরপার্বতীর রুপায় সে অনায়াসে 
মোক্ষলাঁভ করিতে ,পাঁরে। মণিকণিকাঁর ঘাটের উপর বিষ্ণুর চরণচিহন 
পাদুকা আছে, উহা ভক্তিসকারে পূজা করিবেন । 

গঙ্গ'কেশবের মন্দির গঙ্গাবক্ষ হইতে ইহার দৃশ্য দেখিতে অভি 
গন । এই মন্দির ললিতাঘাঁটের উপর অবস্থিত আছে। 

কাথার উন্তরগামিনী পবিত্র গঙ্গার উপরিভাগে বেণীমাধবজীউর 
থে দেবালর আছে, ভনত্যস্তারে শর্রীবেণীমাধব্জীউর শ্রীমুস্ি দর্শনে পুল্লকিত 
£ইাবেন। সেই বেণীমাধবজীর দর্শন ও অচ্চনা করিয়া দেবালয়ের নিষ্নদেশে 
ব্ণৌমাধবের ধবজা নামে যে দুইটি অতি উচ্চ স্তত্ত দণ্ডায়মান আছে, উহার 
শিথরদেশে উঠলে পঞ্চক্রোণী কার যমুনাতীরের সমস্ত সৌন্দর্য দেখিতে 
পাওয়া ঘায়। এই অত্যু্চ স্তস্তে উঠিতে প্রত্যেক যাত্রীকে ছুই পয়সা 
হিসাবে কর দিতে হয়| এই স্তস্ত দুইটী বেশীমাঁধবজী-উর ধৰা নহে, বস্তুতঃ 
ই ছুইটা গোরস্তানমাত্র » ইহার "বেশীমাধবের ধৰা” নাম কেন হইল, 
ভাহা কিছতেই স্থির করিতে পাঁরিলাম না। 

পঞ্চতীর্ঘ__কাশীতে আসিয়া যাত্রীগণের পঞ্চতীথ দর্শন কর! কর্তৃব্য ৷ 
এই পঞ্চতী্ঘ যথাক্রমে বিশ্বের, জানবাপী, নন্দী কেদারেশুবর, তারকেশ্বর ও 
মহাবিষু ? এই পঞ্চ দেবালয় পঞ্চতী্থ নামে বিখ্যাত। 
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মন্দী কেদারেশ্বরের মন্দির | এই মন্দির বাজাঁলীটোলার কেদার- 
ঘাটের উপর অবস্থিত আছে। কাঁণীর মধ্যে ইনিই বিখ্যাত, গ্রাচীন অনাদি 
লিঙ্গ। মন্দিরের পূর্ব প্রাচীর হইতে উত্তরগাঁষিনী গঙ্গা পর্্স্ত একটা 
প্রস্তরমন্ন বাধান ঘাট আছে। এই দেবালয়ের মধ্যে অনেকগুলি বিগ্রহ মুভি: 
দুষ্ট হইবে।  কেদারেশ্বরের মন্দিরের অনতিদুরে পাঁষাঁণময় শিব 

“তিলভাগেঙ্বর নাঁঘে খ্যাত, কাঁরণ তিনি প্রতিদিন তিল পরিঘাণে বুদি 
পাইয়া থাকেন। 
পুরাতন বিশ্বেশ্বরের মন্দির | ম্হাপ্রতাপশালী বাদসাহ ওরদজোবের 

স্থাপিত মস্জিদের কিছু দুরে আদি বিশ্বেখরের মন্দির স্থাপিত ছিল। ইহার 
পাঁঙ্ে মন্জিদ নিশ্মিত হওয়ার, বিশ্বে্বরের মন্দির স্থানান্তরিত করা হইয়াছে । 
এইস্থানে বাদসাহ ব্লপূর্বাক মস্জিদ নিম্মাণ করাইয়া! নিজের গৌরব সকাশ 
করিয়াছেন। কেবল যে কাশীভে এইরূপ মস্জিদ নিম্মীণ করাইয়াছেন 
এমন নহে, থে যে স্থানে হিন্দুদের বিখ্যাঁত তীথস্থান বর্তমান, সেই সেই স্থানে 
তিনি মস্জিদ স্থাপিত করিয়। হিন্দুদিগের হৃদয়ে দারুণ আঘাত করিয়াছেন, 
সন্দেহ নাই। 

কাঁশীর উত্তর-পশ্চিমাংশে ন [গকুপ অবস্থিত। এইস্থানে তি টা নাগ 
মৃদ্তি ও একটি শিবলিঙ্গ বিরাজিত আছে । ইহার অনতিদুরে বাণীশ্রাবেবীর 
মন্দির দর্শন করিবেন । 

কাশীর বাঙ্গীলীটোলায় কেবল বাঙ্গালীদিগের বাঁস। উহাদের মধ্যে 
সাধু অসীধু, মগ্তপ, লম্পট মকলই আছেন) কেশেলনামক এক সম্প্রদার 
বাঙ্গালী ব্রাঙ্মণ এইস্থানে বাঁস করেন। উহারা ব্যভিচার-দৌষা সক্ত ব্রাঙ্মণদারা 
উৎপন্ন ; এই নিমিত্ত ভাল ত্রাঙ্গণের সহিত উহাদের আদানপ্রদান হর না। 
কাশীতে বেদ, বেদান্ত, বিজ্ঞান, দর্শন ও পুরাণাদিতে অভিজ্ঞ পণ্ডিত অনেক 
আছেন। এখানে অন্যন তিন চারিশত দশ্তী, মহাস্ত, সন্মযাসী, অবধৃত, 
পরমহংস এবং পরিব্রাজক বাস করিয়া! থাকেন। কাশীতে অনেক অন্তর 
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দেখিতে পাওয়া যাঁয়, তাহাতে ধনীগণ মা অন্পপূর্ণাদেবীর যানরক্ষা্থে 
অকাতরে অন্নদান করিয়া থাকেন ; সুত্তরাঁং কেহ কখন অদ্ভুক্ত থাকেনা । 
কাশী সাধুসন্্যাসীদিগের আশ্রমক্ষেত্র । এখানে বছবিধ দঠ ও সংস্কৃত 
চহুষ্পাঠী বণ্তনীন আছে ? সাধুমহীস্বাগণের মধ্যে ত্ৈলগন্থামী, ভাঙবাশন- 
স্থানী বিশেষ বিখ্যাতি। 
দশাশ্বমেধ ঘাট । এই ঘাট অতি পবিত্র বলিয়া বিথ্যাত ; কারণ 
স্বয়ং প্রজাপতি দিবদাসের সাহাথ্যে এইস্থানে দশটা অঙ্ছমেধ যজ্ঞ করিধা 
ছিলেন, এই নিষিস্ত এই ঘাটের নাম দশাপ্রমের ঘাট হইয়াছে । এই ঘটটের 
উপরিভাগে পন্মবোনি-প্রতিষ্ঠিত দশংশমেবে রও বঙ্গের নামক দুইটা 
শিবলিঙ্গ বিরাজমান আছেন । দশহরার দিন এই ঘাটে শান করিলে জন্ম 
জন্মধ্্তরের পাঁপরাশি প্রক্ষালিত হইয়। যার । এই ঘাঁটে যাত্রীগণ ভক্তি 
পূর্বক ছহদান করিফা থাকেন ।* এই দশীগামধ পাটির দর্সিণে এ্রপিগ 
“মানমন্দির” মহারাদ মানশিংত কতক এই জ্যোভিরবিষ্ভীলোচনীর 
বহায়ক যন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল । পুর্বে খন ঘড়ী ছিলনা, তখন এই ঘরের 
দাহায্যে সদরনির্ণর হইত, এমন কি গ্রহণের সদয় পথ্যন্তও উহার জানা 
ঘাইত। বদিচ ইহা এক্ষণে অকর্ধণ্য অবস্থায় আছে, তথাপি এই বনগ্তল 





দেখিলে বিস্মিত ইইতে হইবে । অতএব এই নিনমন্দির” দেখিতে সকলাকে 
"মলরোধ করি 

কাঁশীগেত্রে দশাহমেধ। সণিকর্ণিকা ব্যতীত অসিসদদম ঘাটি, হলনা, 
গণেশঘাটি, শিবলিয়ঘাট, দর্তীঘাট, মানদন্দির ঘাটি, মীরঘাটি, পর্চগরঙ্গীঘাটি 
ছুর্গীঘাট, স্বরভিঘটি, ভ্রিলে'চনঘাট, কেদরঘাটি, পিশচিমৌচনঘাট প্রতি 
বহুবিধ প্রিদ্ধ ঘাট আছে 7 এইস্থানে ঘে সকন তীথ বিরহ উহা সংস্থ 
বর্ণনা করিলে একথানি বৃহৎ পুস্তক গ্রস্থত হর । 

পঞ্চগঞ্জা ঘাটের নিকট বিখ্যাত বিন্দুযাধবদেবের মান্দর হবস্থিত 
আছে। বাঁদগাহ ওরঙ্গাজেব বিন্দুমাঁণবের প্রাচীন মন্দির ভগ্ন করিয় একটি 
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প্রকাঁগড মসজিদ্‌ প্রস্তুত করিয়! দিয়াছেন, এই নিমিত্ত বিন্দুমাধবজী এক্ষণে 
পার্শন্থ গৃহে বিরাজ করিতেছেন । 
কাশীক্ষেত্রে আঁসিয়! গৌঁদাঁন, ছত্রদাঁন, স্বরণদান ও সাধ্যান্থুসীরে দাঁন 
করিতে হয়। যে সকল ব্যক্তি পরের পরত্্য দেখিয়া ঈর্ধান্বিত হন, তাহাদের 
জানা উচিত যে তীথস্থানে দান করিয়াই তাহারা এঙ্্যাফলভোগ 
করিতেছেন । তীথস্থানে দান না করিলে জন্মজন্মাস্তরে দরিদ্র হইতে হয়। 
্রাঙ্গণ-ভোজন সকল তীর্থের মুখ্য । অতএব সকল তীথে ত্রাক্মণ-ভৌজন 
করাইয়া দক্গিণাসহ তাহাদের সন্ত্ট করিতে হয়৷ প্রচুরপরিমাণে ভোজন 
করাইয়া তাহীদের দক্ষিণা দাঁননা করিলে সকল ফলই নষ্ট হইয়া থাকে, 
শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে। এই নিমিত্ত বিজ্ঞ ব্যক্তিরা ব্রাহ্ষণ-ভোজন 
করাইয়া ও সাধ্যমত দক্ষিণা দান করিয়া ব্রাক্ষণগণকে সন্তুষ্ট করেন। কিন্ত 
কাশীক্ষেত্রে অতিরিক্ত একটী দণ্ডীভৌজন করাইতে 'হয়। তাহাকে একটা 
কমগুলু, একথানি কুশীসন, একখানি গেকুয়াবর্ণের ধূতি ও সাধ্যমত দক্ষিণা- 
দান করিতে হয়। দণ্ডীদিগের উচ্ছিষ্ট স্পর্ণ করিতে নাই, য্দি দৈবাৎ কেহ 
স্পর্শ করেন, তাঁহা হইলে তৎক্ষণাৎ স্সান করিয়া! দেহ পবিত্র করিবেন । 
কাঁশীক্ষেত্রে তীর্থসকল দর্শন করিয়' কুমাঁরীপূজ! করিতে হয় এবং সর্বশেষে 
স্বীয় পাশার নিকট সফল লইয়া অন্য তীর্ঘে বা! ইচ্ছামত স্থানে গমন 
করিতে হয় । 
কাশীর মণিকর্ণিকাঘাট হইতে দুর্গাবাঁটী প্রায় তিন মাইল। পথে 
তিলভাগ্ডেশ্বরের মন্দিরের নঙ্গিকটে প্রীতন্মেরণীয়া মহারাণী অহল্যাবাই কতৃক 
স্থাপিত বৃহৎ শিবলিঙ্গ মন্দির আছে । তাহার চন্ুঃপার্থে যে বাটা শ্বেতপ্রস্তর 
নিশ্মিত দেবমুন্ি বিগ্যষান আছেন, উহাদ্িগকে দর্শন করিলে বোধ হয়, কাশী 
সহরে ওরূপ সুন্দর সুপ্রী মূর্তি আর নাই । এই দেবালয় হইতে কিছুদুরে দুর্গা 
বাঁটী। মা! জগজ্জননী জগন্ধাতরীছূর্জয় দুর্গাস্ুরকে বিনাশ করিয়া ছূর্গানীম 
অর্জন করিয়া বিরাজ করিতেছেন। পুরাঁকালে কাঁশীতে শূলপাঁণি কর়্ীক 
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কাশীতীর্থ। ২ 
মপিক্নিকা ও তাঁহার মাহাত্ম্য বিঘোঁধিত হইলে ব্রিভুবনের ভক্তগণ কাশীতে 
আনিয়া ভগবান মহাবিঞু ও হরপার্কতীর যশগুণগাণ করিতে লাগিলেন। 
ম্হাপরাক্রমশালী দুর্জয় দুর্গান্রের ইহা অসহ হইল, তখন তিনি স্বয়ং 
কাঁশীতে সসৈন্তে উপনীত হইয় কাঁশীবাদীদিগকে নানাপ্রকার যন্ত্রণাপ্রদান- 
পর্বক কাশীভক্তগণকে জ্রাসিত করিয়া বিতাঁড়িত করিতে লাগিলেন । ছূর্গা- 
সুরের তাঁড়নাঁয় ভক্তগণ ভয়বিহ্বলচিন্তে ইতস্তত; পলাঁয়ন করিতে লাগিলেন। 
অন্তর্ধামী ভগবাঁন্‌ ভক্তদিগের দুঃখ-দুরীকরণহেতু পার্বতীকে তাহার বধার্থ 
উপদেশ দেন। অন্ুরনাশিনী রণপ্রিয় শঙ্করী, শঙ্করের আঁদেশে রণবেশে 
যোগিনীগণসহ সেই দুর্জয় ছুর্গীন্বুরকে বধ করিয়! দুর্গীনাম অর্জন করিয়া এই- 
স্থানে অবস্থান করিতেছেন। লক্কায় রাবণবধের সময় পুকরক্ষ রামচন্্ 
এই হুর্গীদেবীকে একশত আঁটি নীলপদ্ম উৎসর্গ করিয়া দূর্জয় রাঁবণকে বধ 
করিয়াছিলেন, সেই ভক্তির নিদর্শনরূপ বাঁমসৈন্য কপিবাঁনরগণ মাঁ জগ- 
জননীর মন্দিরে পাহারায় নিযুক্ত আছে ; অজ্ঞ যাত্রীগণ এই মন্দিরদর্শনকাঁলে 
একগাছি যষ্টি সে রাখিবেন, নচেৎ কপিগণের নিকট লাঞ্ছিত হইতে হইবে । 
এই মন্দিরের সন্মুথে যে পতিত স্থান দেখা যাঁয়, প্রস্থানে প্রতি মঙ্গবার 
একটা মেল! বসিয়া থাকে । দুর্গাবাটীর প্রাঙ্গণে চারিধার বীধাঁন যে বৃহৎ 
চত্ফ্ষৌণ কুণ্ড আছে, উহাকে দুর্গীকুণ্ড বলে। এখানে দেবীর উদ্দেশে 
প্রত্যহ বিস্তর ছাগ বলি হইয়া থাঁকে। 

যে সকল যাত্রী ধর্দণীল হইয়া! কাঁশীবাঁস করেন, তাহারা শ্বীয় আয্মা ও 
পিতৃগণকে পরিত্রাণ করিয়া! থাকেন। অতএব অথ শরীর ও বেশভুষারি 
সকল পদার্থই নশ্বর, অসার ও অনিত্য, ইহা নিশ্চয় জানিয়া সংসারভয়ভঞ্জন 
ছরিতহারী, ভ্তাঁণকাঁরী কাঁশীধাঁমের সেবা করা কর্তৃব্য। কলিযুগে এক' 
মাত্র সর্বহুরিতহারী কাশীক্ষেত্র ব্যতীত জীবগণের আর কোনরূপ 
প্রায়শ্চিত দৃষ্ট হয় না। যেতীর্খে” দেবনদী প্রবাহিতা, যথায় মণিকর্ণিকা 
বিরাজিতা, তথায় দেহী মাঁনবকুল যে মুক্তিপ্রাপ্ত হইবেতাঁহাতে আর বিচিত্রতা 
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কি? বিষয়াসক্ত, অধর্দমনিরত ব্যক্তিরাও যদি এই ক্ষেত্রে প্রীণত্যাগ করে, 
তাহা হইলে স্থানমাহাত্থযগ্তণে তাহাকে আর সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না 
কাশীর অদূরে রামনগরে ব্যাপকাশী নামে যে স্থান আছে, তথায় কাশীর 
বাঁজা বাদ করিরা থাকেন; এখানে দেহত্যাগ করিলে গর্দভজন্ম প্রাপ্ত 
তইতে হয়। 


ব্যান কাশী। 


কাশীর মাহাত্য প্রকাশিত হইলে ব্যাসদেব মনে মনে ভাঁবিতে লাগিলেন, 
যে পাপীর! কাঁশীতে আনিয়া বাঁদ করিয়া যদি পাঁপ না করে, তাহা হইলে 
তাহার দ্ৃত্যু কাশীতে হইলে লে মুক্তিলাভ করিবে । কিন্তু কাঁশীবাঁসী হইয়া 
পাপ করিলে দে পাঁপের আর মুক্তি নাই। ব্যাসদেব এই দকল' চিন্তা 
করিয়া স্থির করিলেন, আমাকে একনী এরপ কাশী নিষ্দাণ করিতে হইবে, 
তথায় পাপীরা আপিয়! উদ্ধীর হইবে এবং তথায় পাপ করিলেও অনায়াসে 
মুক্তি পাইবে এবং ওস্থানের নাম ব্যাসকাশী হইবে। এইবপ স্থির করিয়া 
তিনি কাশীর অনতিদুরে রামনগরে ব্যাসকাশী নিশ্ধীণ করিতে লাঁগিলেন। 
অন্পূর্ণাদেবী ইহা জানিতে পাঁরিয়া মনে মনে ভাব্তে লাগিলেন, যগ্পি 
ব্যাস প্রকৃতই ওরূপ কাশী নির্মাণ করেন, তাঁহা হইলে মহেশ্বরের সৌণার | 
কাশী অরণ্যে পরিণত হইবে, সকলেই ব্যাস কাঁশীতে বাস করিবে। দেবী | 
এইরপ চিন্তা করিয়া এক বৃদ্ধার বেশধারণপূর্বক হষ্টিহস্তে ধীরে ধীরে যথায় 
ব্যাদদেব কাশী নির্মাণ করিতেছিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া মৃতুম্থরে ব্যাঁসকে 
কহিলেন, "বাঁবা তুমি একমনে এখানে কি কাঁজ করিতেছ ?” ব্যাস! 
কহিলেন, "বুড়ি আমি এখানে এমন একটা কাশী নিষ্াণ করিতেছি যে 
এখানে বান করিয়া যে যত পাঁপকার্ধ্য করুক বা! অনথস্থানের পাপী এখানে বাস| 
করুক, আমার কপার মে সকল পাঁপ হইতে মুক্ত হইবে। "ভাল ভাল” বলিয়া 
নপূর্ণা কয়েক পর প্রস্থান করিয়া পুনরায় তৎক্ষণাৎ ব্যাদস্থানে আগিয়া 


ব্যাস কাঁশী। ২৯ 


জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে খলে কি হ'বে বলিলে বাবা ?” এইরূপ পুনঃ 
পুনঃ জিজ্ঞাসা করাতে ব্যাসদেব সেই বৃদ্ধার উপর রাগান্বিত হইয়া বজিলেন, 
“এখানে মলে গাঁধা হবে শুনিতে পেয়েছিস বুড়ি” দেবী ততশ্রবণে হা্ত- 
পূর্বক "তথাস্ত” বলিয়া অন্তঠিত হইলেন। ব্যাস তখন “হায় কি করিলাম” 
বলিয়া অনুতাঁপ করিতে লাগিলেন। এই নিমিত রামনগরে ব্যাসকাশীতে 
কাহারও ব্বত্যু হইলে তাহাকে গ্দিভজন্ম গ্রহণ করিতে হয় । রামনগরে 
শ্রীরামনবমীর সময় অনেক সমারোহের সহিত রামলীলা হইয় থাঁকে। 

কাশীর শিক্রোল নীমক স্থানে ইংরাঁজেরা বাঁস করিয়া থাঁকেন, শিক- 
রৌলে একটা চমৎকার চুড়াবিশিষ্ট বিদ্যালয় আছে, উহীর নিকাটন্থ প্রাঙ্গণে 
একটা ক্ষুদ্র পুক্ষরিণী আছে ? উহার জলে দুইটা পৌঁষা কুস্তীর নানী প্রকার 
খেরী দেখাইয়া যাত্রীগণকে নুর্খী করে এবং খাগ্ত্রব্য পাইলে নিকটে 
আপিয়! খেলা করে। কাঁশীর বাজার, চক, ডাঁল্কা মণ্ডাই এই সকল স্থান 
দেখিবার যোগ্য। কাশীতে সফলের লময় পাপ্ডারা প্রত্যেক যাত্রীর নিকট 
হইতে তিন টাকা তিন আনা! পৃথক আদা করিয়া! থাঁকেন। তন্মধ্যে গঙ্গা- 
পুত্রের (যাঁহারা গঙ্গান্নানসময়ে মন্ত্রপাঠ করে) এক টাকা এক আনা? 
মাত্রাওয়ালারা (যাহারা কাঁশীতীথ সকল দর্শন করাইয়। থাকে ) তাহাদের 
নিমিত্ত এক টাকা এক আনা; আঁর যেস্থানে বাঁদ করিতে হয়, সেই বাটার 
ভাড়াম্বরূপ এক টাক! এক আনা, এই তিনপ্রকাঁরে তিন টাকা তিন আঁন! 
সুফলবাঁদে দিতে হয়। 

মণিকর্ণিকা ভ্রিলৌকপুজ্য হইবার কাঁরণ প্রকাশিত হইল। মহাপ্রলয়- 
কালে গ্থাবরক্ঙ্গম বিলুপ্তপ্রায় হইলে ব্রদ্ধাণ্ড তমৌময় হইয়ণ পড়িল, তখন 
চর, কু, গ্রহ ও তাঁরাগণ কিছুই ছিলনা! ; একমাত্র ব্রন্ধই বিদ্যমান ছিলেন। 
যিনি পরমীনন্দ ও তেজ-্থরূপ, নিরাকার, নিগুণ, সর্বব্যাপী ও সমুদয়ের 
মলীভৃত কারণন্থরূপ বিদ্যমান ছিলেন; সেই সময সাহার দ্বিতীয়েচ্ছা 
সঙ্জাত হইলে সেই অমুষঠি ব্রন্ন লীলাবশে একটা মুগ্ির কল্পনা রিমন, এ মুঠি 


৩ তীর্ঘন্রমণ কাহিনী 


সর্বৈর্যাসম্পন্না, সর্বজ্ঞানময়*, সর্বকার্ধযকারিণী ; এইরূপে সেই শুধ্ধিরূপিণী 
রশ্বরী মৃত্ির কল্পনা করিয়া পরব্রহ্ম অস্তরিত হইলেন । যিনি সেই সর্বব্লধার 
অমূর্ত পরক্রহ্ম, বিশ্বেশবরই সেই মতি, প্রাচীন মহাস্মাগণ' সকলেই তাহাকে ঈ€র 
বলিয়া! কীর্তন করেন) 
_ অনন্তর ত্রন্ধা অন্তহিত হইলে একমাত্র তিনিই ইচ্ছান্ুদাঁরে বিহার কারতে 
লাঁগিলেন। ভৎপরে তাহার নিজ দেহ হইতে হ্বশরীরানুরপ একমুস্তি সৃষ্টি 
করিলেন, সেই মুত্তিই পার্বতী । তিনিই পরাগুণব্তী, মীয়াপ্রধানা বা 
প্রকুতি বলিয়া কীত্ভিত হইয়। থাকেন। তৎপরে কোন সময় কালরপ ব্রহ্গ 
মচ্ছক্তিনূপিণী পার্ধতীর সহিত মিলিত হইয়া এই ক্ষেত্র নিষ্মাণ করেন। 
সেই শক্তিই প্রকৃতি এবং সেই পুরুষই পরম ঈশ্বর । তাঁহারা উভয়েই এই 
পঞ্চক্রোশপরিমিত পরমাননময় “কাশীক্ষেত্র” স্থষ্টি করিয়াঁছেন। খুলয়- 
কালেও কদাপি তাহারা. এই ক্ষেত্র আগ করেন না। এই নিমিত্ত ইহার 
অপর নাম অবিমুক্তক্ষেত্র। 
অনন্তর শিব ও শিবাণী উভয়ে সেই আনন্দবনে বিহার করিতে করিতে 
অপর একটা মৃষ্তিস্থ্ি করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং মনে ভাবিলেন, সেই মুনির 
উপর সন্ত মহাভার অর্পগপূর্ববক তাঁহারা ইচ্ছান্ুকূপ বিচরণ করিতে পাঁরিবেন। 
যে পুরুষ উৎপন্ন করিবেন, তিনিই সংসার-পরিপাঁলন এবং সংহার 
করিবেন। যাহারা কাশশীক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিবে, ত্ীহারা উভয়েই তাহা- 
দিগকে উদ্ধার করিবেন। জগন্মাতা জগদ্ধাত্রীর সহিত এইরূপ স্থির করিয়া 
তিনি স্বীয় বামাঙ্গে সুধাবধিণী দৃষ্টি নিপাতিত করিলেন, তংক্ষণা তাহার 
বামাঙ্গ হইতে ব্রিদ্ুবন-সুন্দর একটা পুরুষের আবি9াবহইল.। শ্লেই পুকুষ 
শান্ত, অত্বগুগসপ্পাজ ও গাভীর সাগর-ক্েতা। তিনি ক্ষমা শিল, ইন্ত্রনীলকান্তি, 
শীমান্‌, পল্পপ্াশলৌচন এবং ভাহীর বাহ গ্রচণ্ড ও দীত্ধিপূর্ণ। তিনি একাকী 
(সর্বগ্তণের আতর ও স্কলার নিধি। উহাকে এএইজাপ মহামহিমাসমপ 
পিয়া মহেষর কূহিবোন, “হে গ্ছ্ুত ! ভুমি মহাকবি লামে পরিচিত হও, 
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তোমার নিশ্বাস হইতে সমস্ত বেদের আবির্ভাব হইবে, নেই বেদ হইতে তুমি 
সকল বিষয় জানিতে পারিবে । তুমি বেদদৃষ্ট পথের অনুসারী হইয়া সমস্ত 
কার্য যথাষখরূপে অম্পাঁদন কর।” মহেশ্বর বুদ্ধিতববরূগী সেই মহাঁবিষুকে 
এই কথ! বলিরা পার্ধতীর সহিত আনন্দকাননে প্রবেশ করিলেন। 

অনন্তর সেই ভগবান্‌ মহাবিষু। শিবাঁজ| শিরোধার্ধ্য করিয়া ক্ষণকাল 
ধ্যানমগ্নভাবে অবস্থানপূর্বক তপস্তায় মনৌনিবেশ করিলেন। তিনি তথায় 
চক্রন্বারা একটা পুষ্করিণী খননপূর্ববক স্বীয় অদগলিত স্বেদজলদ্বারা উহ পূর্ণ 
করিলেন এবং পঞ্চাশ সহত্র বত্সর নিশ্চল হইয়া কঠোর তপস্তায় অতি- 
বাহিত করিলেন! অনন্তর তাহাকে তপঃপ্রজলিত, নিশ্চল ও মু্রিতনয়ন 
দেখিয়া! ভগবান্‌ মহেশ্বর দৃড়ালীর সহিত তথায় আবিভূত্ত হইলেন এবং 
মষীকেশকে বলিলেন, তোমার তপন্তার কি মাহাত্ম্য! আর তোমীর 
তপস্তায় প্রয়োজন নাই,_-অভিলাঁধিত বর প্রীথনা কর। 

মহাদেব-প্রোক্ত এই কথ শ্রবণযাত্র মহাবিষ্ুণ পদ্মনেত্র উন্মীলনপুর্ববক 
কহিলেন, “হে দেবেশ ! যদদি আমার প্রতি প্রসম্ম হইয়া! থাকেন, তাহা হইলে 
আযাম্ম এই বরদাঁন করুন, যেন ভবানীসহ সকল কর্মের পুরোভাগ্ে আপ- 
নাকে দর্শন করিতে পাঁই।” সদীশিব কহিলেন, "হে জনার্দন ! তুফি যাহা 
প্রার্থনা করিলে তাহাই হইবে । তর্দীয় তগস্তার মহোক্সতি-দর্শনে মদীয় 
দুজগনুষণভূষিত যৌলিদেশ-আন্দোলনহেহ্ক আমার কর্ণ হইতে মণিখচিত 
ণিকর্ণিকালিঙ্কার এইস্কানে পতিত হইয়াছে, অতএব এইস্কান মণিকর্ণিক 
নামে প্রি হউক । হে শক্ষচক্র গদাধর ! তুমি চক্রদ্বারা খনন করাতে 
পৃর্ব হইতেই এইস্থান কল্যাণকর চক্রপুচ্ছরিণীতী্ঘ এবং আযাঁর কর্ণ হইতে 
যে দয় মশিক পি্কা পতিত হইয়াছে, তদবধি ইহা লোকদুরিতহারী পরম 
পবিত্র হইয়াছে, অন্এব এইস্থান মণিরুপপিকা নামে প্রধিত হউক, এবং এইট 
স্থান স্ীর্ঘসমূহের মনে পরমস্তীর্ঘ ও মুক্রিক্ষের ফটিক ৷ দারমভ পর্যন 
জয়াহুজাদি চতুর্ষিধ ভৃতগ্রাম মধ্যে যে কোন জীব আন্ধে, এই চক্রতীর্ 
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একবারমান্র স্নান করিলে আমার কৃপা সে সকল পাপ হইতে মুক্তি পাঁইবে; 
যে মণিকর্ণিকার এত মাহাত্মা, তথায় কাহাঁর ন| নান করিয়া] পিতৃপুরুষদিগকে 
উদ্ধার করিতে বাঁসনা হয় ? কাশীতে অত্তিমসময়ে ষে কোন জীব দক্ষিণক্ণ 
উত্তোলন করিয়া দেহত্যাগ করে, স্বয়ং হরপার্বতী নিজহস্তে দক্ষিণ 
ক্ণম্পর্শ করিয়া উহাকে উদ্ধার করেন। পূর্ববজন্মে বছপুণ্য বা তপস্তা না 
করিতে পারিলে তাঁহার ভাগ্যে কাশীবাঁস ঘটে না। 

কাশীক্ষেত্র হইতে অপর কোঁন তীধথস্থীনগমনের সময় কাশী নামক 
ষ্টেশন হইতে না উঠিয়া! বেনীরঘু কেপ্টনমেন্ট নামে যে ছেশন আছে উহীতে 
উঠিবেল ; কেন নাঁ এই ষ্টেশনে রেলগাড়ি ১৫ মিনিটকাঁল স্থগিত থাকে, আর 
কাঁশীতে কেবলমীত্র ৩ মিনিট স্থগিত থাঁকে। যাত্রীদিগের মোট, পুঁটলি, 
স্ত্ীপু্র লইয়া জনতার মধ্য পিয়া এত অল্প সময়ের মধ্যে গাড়ীতে. উঠা 
অত্যন্ত কষ্টকর হয় ; এমন কি গাঁড়িতে উঠিতে না পারিলে সে দিনের মত 
হতাশপ্রাণে ক্টেনে সময় অতিবাহিত করিতে হয়। 

কাপীতে কুমারীপৃজার কারণ প্রকাশিত হইল। একসময় দেবাঁদিদেব 
মহাদেব কাশী স্থষ্টি করিবার পর কিছুকাঁলের জন্য কুশদ্বীপস্থিত মন্দার 
পর্বতে যাইয়া! অবস্থিতি করেন। ধী সময় কাশীতে রাজা না থাকায় অত্যন্ত 
অমঙ্গল ঘটিতে থাকে । দেবদাস সংসার পরিত্যাগ করিয়া সেই সময় কাশী 
বাসী হইয়াছিলেন। প্রজারা তাহাকে ধার্টিক ও নুন্দরকাস্তি পুরুষ দেখিয়া 
তাহাকেই উপযুক্ত বোধ করিয়া বাঁজা করিলেন। বহুকাল এইরূপে অতি- 
বাহিত হইলে পর একদা! ভোলানাথের আনন্দ-কানন [ কাশী] শ্মরণ হইল ? 
তথায় যাইবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইলেন? সদাশিব কাশীতে আসিয়া দেব- 
দাসকে রাজা দেখিয়া তাহাকে নিহহাঁন ত্যাগ করিতে বলিলেন দেবদাস 
কিছুতেই সম্মত হইলেন না । মহাঁদেব ভাবিলেন, আমার কাশীতে যে শুদ্ধ 
চিত্েধস্ধাধলদন করিয়া বাস করে, নে পাপী হইলেও নিষ্কৃতি পাইবে $ অভএব 
এই ধর্পাত্বা রাজাকে আমি কিরুপে বিতাড়িত করি, পাঁপসংঘটনব্যতিরেকে 
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ভাহাকে বিদায় করিতে পারা যাঁয় না_এইরূপ বিবেচনা! করিয়া তাহার 
চৌষটি যোগিনীকে আজ্ঞা করিলেন, “তোমরা কুমারীবেশে কাশীতে দেব- 
দাসের পাপ আহসন্ধান কর”। ঘোঁগিনীগণ প্রছুর আজ্ঞায় কুমারীবেশে 
কাঁশীর প্রতি ঘরে ঘরে অস্থসন্ধান কবিয়াও কুত্রাপি পাঁপের সন্ধান 
পাইল না; এই প্রকার অধিক দিন থাকিয়া তাহাদের ময় কাঁশীতে বসিয়। 
বায় ও এইস্থানেই বাঁস করিতে থাকে । জদ্াশিব যোঁগিনীগণের কোন 
সন্ধান না পাইয়া বিবিধ উপায়ে কাশী পুন'প্রাপ্ত হইয়া যখন নগর মধ্যে 
প্রবেশ করেন, সকল যোগিনীগণ তখন হার শ্রীচরণ ধারণপূর্্বক লজ্জায় 
অবনতমস্তকে রোদন করিতে লাঁগিলেন। তখন সদাশিৰ হান্যপূর্বক তাহা" 
দিগকে অভয্পবচনে বলিলেন, তোমাঁদের কৌন ভয় নাই, আমার কাজে 
তোমর& অকৃতকার্ধ্য হইয়াও যখন অন্ধত্র না পলাইয়৷ আমার প্রিয় কাঁশীতে 
বাঁস করিতেছ, তখন সস্তোষের সহিত আমি তোমাদের এই বর দিতেছি 
থে অতঃপর যে কোন যাত্রী কাশীতে আসিয়া! তোমাঁদের উদ্দেশে পুজা ও 
ভোজন প্রদান না করিবে, আমি কখনই তাহাদের পুজা গ্রহণ করিব না 
এই প্রকার সদাশিবের বরে কাশীতে কুমরী-পৃজার প্রথা প্রচলিত হইল । _ 


স্পেস 


প্রয়াগতীথ দর্শন-যাত্রা। 


স্পা ৭ শিপ ও পপি 


কাঁশীর ঠেশন হইতে আউদ রোহিলথণ্ড রেলযৌগে এলাহাবাঁদ নামক 

ষ্টেশনে নামিতে হয় । এলাহাঁবাদ অতি প্রীচীন ও বৃহৎ নগর । এখানে 

হিন্দুরাজা এবং মুসলমানি বাঁদসাইদিগের অনেক কীন্তি দেখিবার আছে। 

এই নগরে বাদসাহীম্ডাই, রাশীমণ্ডাই, সাগজ, কীটগঞ্চ, সুটগঞ্স প্রভৃতি 
চা 


৩৪ তীর্ঘ-ভ্রমধ-কাহিনী ৷ 


অনেকগুলি পল্লী আছে; এলাহ্কাবাদে বাঁড়ীঘরের সংখ্যা কম £ এই নিমিপত 
ইহার অপর নাম ফকিরাবাদ। এখানকার পল্লীসকল পরস্পর এত দূরে 
অবস্থিত যে এক একটাকে এক একটা ভিন্ন গ্রাম বলিয়া বোধ হয়। 
বাস্তা, ঘাট পরিষার ও প্রশস্ত, জলবাছু স্বা্যকর, বিষয়কম্ম-উপলক্ষে অনেক 
বাঙ্গালী আসিয়া! এখানে বাঁস করিতেছেন অবগত হইলাম মাঘ মাসে এখানে 
একটা বৃহৎ মেলা হয়, সেই সময় বহু দূরদেশ হইতে বহু সাঁুঃ মহাস্ত ও নানা" 
স্থান হইতে যাত্রীগণ উপস্থিত হন। এমন কি অনেক রাঁজা, ধনী, আসিয়া 
সেই মেলায় যোগদান করিয়! নগরের এক অপূর্ব শ্রীধারণ করেন। 

বাত্রীদিগের ম্মরগার্থ পুনর্বার উল্লেখ করিতেছি যে পূর্বোক্ত সেতুয়া- 
দিগের এই তীর্থস্থানে প্রাচুর্ভীব অধিক দেখা যায়। যে সকল যাত্রীদিগের 
পুরাতন পাণ্ডা আছে, তাহারা তাহাকেই অন্বেষণ করিবেন, আর গ্রে সকল 
নৃতন যাত্রী তাহাদের নৃতন পাঁগা করিতে হইবে, তাহারা বেণীঘাট 
পৌছিয়া ইচ্ছানুরূপ পাঁওা মনোনীত করিবেন, কিন্তু তীর্থ তীরে কার্য 
করিবার পূর্ষে কিরূপ টাকা দিতে হইবে ইহার মীমাংসা করিয়া লইবেন, 
নচেৎ পাণ্াগণ প্রথমে মিষবাক্যে তুষ্ট করিয়া পরে অধিক হারে টাকা 
আর্দীয়ের চেষ্টা করিয়া থাকেন। পশ্চিমে যত তীর্থ আছে এখানে সর্বা- 
পেক্ষা যাত্রীদিগকে পাগাঁদিগের নিকট অধিক বাকাব্যয় করিতে হয়, কিন্ত 
দেখিতে পাওয়1 যায় যাহার! পূর্বে টাকার মীমাংসা করেন, তাহাদিগকে 
আর বিয়ক্ত হইতে হয় না। 

সেশনের অনতিদুরে ধন্মশীলা আছে, যাত্রীগণ তথাক় সুখে থাকিতে 
পারেন, কিস্বা যাহারা ধর্দশালায় থাঁকিতে অনিচ্ছুক তাহারা স্বয়ং একটী 
ভাল পল্লী দেখিয়া বাসা ভাড়া চুক্তি করিয়া লইবেন, কিন্তু সেতুয়ার্িগের 
মিষ্ট বাক্যে কখনও পাঁগাদিগের প্রদত্ত বাসার যাইবেন না হি যান, তাহ, 
হইলে নিশ্চই তাহাকে শেষে মনন্তাপ করিতে হইবে পাশীরা 
বাসাভাড়া লইবেন না সত্য কিন্তু সকল বিষয়ে উচ্চহাঁয়ে আদায় করিষেন। 
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ধর্দশলায় থাঁক৷ শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচনা করি, কেননা তথায় দরোদ্বান, ভূত্য 
সকলেই বিনা বেতনে পাঁইবেন, এবং তাহাদের জিম্মায় ভ্রব্যার্দি সকল 
নির্বিস্বে রাখিয়া নিঃসন্দেহচিত্তে ঘরে কুলুপ বঞ্ধ করিয়া! থাঁকিতে পারিবেন, 
কেননা যে পুণ্যাত্ম! এই ধর্ধশাঁলা নির্মাণ করিয়াছেন ত্াহীর হুকুম অহ্যায়ী 
ঘাত্রীদিগের বিশেষ যত্ব লওয়া হয়, কিন্ত বক্শিস পাঁইলে তাহারা কেনা 
গোলামের মৃত থাকে । ধর্মশীলার নুবন্দোবন্ত আছে, যাত্রীগণ তথায় 
উপস্থিত হইলে ভূত্গণ আপনাকে ঘর পছন্দ করিয়া লইতে বলিবে, যাহা 
হুকুম করিবেন কেনা গোঁলামের স্যার তামিল করিবে, তথায় জল ও 
পাইখানার বন্দোবস্ত দেখিলে সন্বষ্ট হইবেন। যগ্ঘপি কোন যাত্রী রম্থুই 
করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে সেই স্থানেই বাজার আছ্ছে, আবশ্বাকীয় 
সমস্ত দব্যই তথায় পাইবেন। 

চকু হইতে সোজা যে পাকা বীধা রাস্তা গিয়াছে এ রাস্তা দিয়া 
আড়াই ক্রোশ গমন করিলেই বেণীঘাট পৌছনা যায়, তথায় অসংখ্য 
প্রীমাণিক, গল্গা পুত্র, পুরোহিত ছ্িজ ও ভিক্ষুকগণ যাত্রী দিগকে বেষ্টন করিবে 
এবং ঘাটের তীরে পাগাগণ নিজ নিজ স্থান সকল অংশ করিয়া নিজের 
দখলি অংশে বিভিন্ন রঙ্গের বিভিন্ন প্রকার পতাক! উড়াইয়! দখল ক্ধরিয়া 
বন্দিয়া আছেন এই সমস্ত দেখিতে পাইলেই বেণীঘাট জানিতে পারিবেন। 

এই বেণীঘাটে পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে পিগুদান করিতে হয়। পি" 
দানের পূর্ষে মন্তকমুণ্ডন করিতে হয়, কিন্তু সধবা স্ত্রীলোকের কেবলমাত্র 
অঙ্কুলী প্রমাঁণ কেশাগ্ৰ কর্তণ করিয়া দিলেই হয়। এই মুণুনের ফলে 
শরীরস্থ জাবভীয় পাঁপরাশি লয় হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত একটা প্রবাদ 
আছে যে-- 

প্রশ্াগে মুড়িয়ে মাথা) 
পাপী যা ধা তথা 1 
্রয়াগ তীর্থ তীরে মন্তক সুগডন করিলে জম্ম জন্মান্তরের পাঁপরীশি লয় 


৩৬ | ভীর্ঘ-্রমণ-কাহিনী ) 
হয়। এখানকার নিয়ম এই, যে প্রামাণিক ক্ষৌর করাইবে যে ব্যক্তি যেরূপ 
কাপড় পরিধান করিয়া! ক্ষৌর কার্য সম্পন্ন করিবেন, তাহাকে সেই কাপড় 
খাঁনি দান করিতে হইবে, উহাই তাহাদের প্রাপ্য, অতএব এইরূপ বিবেচনা 
করিয়া পরিধেয় বন্ত্র পরিধান করিয়া! বলিবেন। 

গঙ্গা যমুনা! সরস্বতী সঙগমন্থলকে প্রয়াগ বা! ভ্রিবেণী রলে। এই লঙ্গম 
স্থলে ত্রাঙ্গণ ছারা মন্ত্র উচ্চারণ করাইয়া সাধ্যমত দাঁন রুরিলে অধিক ফল- 
লাভ হয়। সঙ্গমস্থানের উপরিভাগে এলাহবাঁদ-্দুর্গ বিরাঁজমান। 

এলাহাবাদদুর্গ বহপূর্বে হিন্দু রাজার দ্বারা নিশ্মিত হইয়াছিল, মধ্যে ধ্বংশ 
হইয়া প্রাচীর মীত্র অবশিষ্ট থাকে। আকবর বাদসা পুনরায় ইহা নৃতন 
করিয়া! নির্মাণ করেন) তিনি সদাশয় ও হিন্দুদিগের পক্ষপাতী ছিলেন, 
সেই পুণ্যায্মার আদান প্রদান, ক্রিয়া কর্ম যাহা কিছু সমন্তই হিনদুদিগের 
সহিত মিলিত, তিনি হিনদুদিগকে বিশ্বাস করিয়া রাজ্যের উচ্চ বিভাগের উচ্চ 
পদ সকল প্রদান করিতেন। তাঁহার রাজত্বকালে কোন হিন্দুকে কন 
কোনরূপ মনন্তাঁপ পাইতে হয় নাই, তিনি মুসলমান হইলেও হিন্দু ও মুসল- 
মানদিগকে একই প্রকার বিবেচনা করিয়া বিচার করিতেন, এই নিমিত্ত 
সকবে' তাহাকে দেবতা! জ্ঞান করিত ও রলিত যে আকবর বাদসা হিন্দু 
ছিলেন, নিশ্চয়ই তিনি শাপগ্রস্থ হইয়! মুসলমান হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া, 
ছেন। যে ছূর্গ আমরা এক্ষণে দেগসিতে পাই, উহা! হিন্দু: মুসলমান ও 
ইংরাঁজ এই তিন বাতীর স্থেচ্ছামত নিশ্মীগ হইয়াছে। ভারতের কত দেশ 
কত রাজ্য ধ্বংশ হইল কিন্তু এলাহাবা-হর্স অগ্ঠাপি নৃতন কলেবরে বর্তমান 
আছে। কেন্পীর মধ্যে, পাতালপুরী আছে। তায় এক অক্ষয়বট ও 
শিরমূক্তি দেখিতে পাওয়! যায়; পাতীলপুরীতে প্রবেশ করিতে হইলে 
প্রত্যেক যাত্রীকে ছুই পর়সা কর দিয়া প্ররেশ করিতে হয়। হুর্গের অদূরে 
আকবয় বাঁদসার রাজধানী বর্তমান আঁছে। প্রনীগ একাক্নপীঠস্থানের 
মধ্যে একটা পীঠস্কান। এখানে দেবীর দক্ষিণ অঙ্গের দশটা অঙ্গুলি পতিত 
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হওয়ায় “আলোপী” নামে বিরাজ করিতেছেন। আলী দেবীর মন্দিরের 
চতুর্িকে ত্রাহ্মণগণ সুমধুরম্বরে বেদপাঠ করিয়া থাকেন, মধ্যে এক বৃহ 
হায়সিংহাসনোপরি "যা আলো দেবী” বিরাজ করিতেছেন। 

আলোপী দেবীর মন্দিরের কিয়ৎ দূরে রামঘাট ও শীখাকুণুধাট দৃষ্ি- 
গোঁচর হইবে৷ সন্লিকটেই রাজ] বাস্থকীর ঘাট ইহা ভোগবতী ঘাট নামে 
প্রসিদ্ধ আছে। এই ঘাঁটটা নগরের মধ্যে প্রধান বলিনে অন্যকতি হয় না। 
*্রাঁজা বানুকী” একটা বাঁধাঘাটের উপর মন্দির মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, 
মন্দিরটি একটা বৃহৎ আঁকার সর্পের হবার! বেষ্টিত আছে । 

বাস্বকীঘাটের নিকটেই শিবকোট দেখিতে পাইবেন, কথিত আছে পূর্ণ- 
ব্রহ্ম রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালন সময়ে বনবাঁসকালীন এই ঘাটের উপর 
এই শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া পৃজ! করিয়াছিলেন। এই লিঙ্গরাজকে পুজা! 
করিলে কোটা শিব পুজার ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়, এই নিমিত্ত ইহার নাম 
শিবকোট নাম হইয়াছে। 

ঝু্বী (প্রতিটিত প্রয়াগ ) কম্বলা, শবগুর ও ভোগবতীর মধ্যস্াল প্রজা- 
পতির বেদী বর্তমান। এই স্থানে দেবগণ, খধিগণ ও নৃপতিগণ ভুরি সরি 
যজ্ঞ করিয়াছিলেন এই নিমিত্ত ইহার নাম প্রয়াগ হইয়াছে। প্রীরামচন্তরের 
বনবাস সময়ে এই স্থান পার হইয়া কিছুদূর যাইলেই তাহার মিতা গুহক- 
চণ্তালের সহিত সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন, এই স্থান পরম তীর্ঘস্থান বলিয়া গণনীয়। 

বেঘাট হইতে কিয়দর উত্তরপস্চিমে মহর্ষি ভরহান্ধের আশ্রম পথে 
্রীবেণীমাধবজীউর মন্দির। এই বেণীমাধবজীর নাম অনুসারে বেশীঘট 
নাম হইয়াছে। 

্রয়াগতীর্ঘ প্রতিপদে অঙ্থমেধ যজ্ঞের ফরদান করিয়া থাকে। যেব্যক্তি 
ভকিপুরবক শুধচিত্ে প্রয়াগ দর্শন, স্পর্শন বা লঙগমন্থলে নান করেন তিনি 
নিষ্পাপী হইয়া খে দিনাতিপাত করিতে পারেন, কেন! যেস্কানে নিয়ত 
্রন্ধাদি দেবগণ, দিক্‌, দিক্পাঁরগণ, লোকপারগণ, মাধাগণ, ব্র্ধ্ষিগণ 
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৩৮ তীর্থ-্রমণ-কাহিনী। 
নাঁগগণ, ুপর্ণপণ, সিদ্ধদগরগণ, গন্ধর্বাগণ। অগ্গরষ্াণ ও ভগবান্‌ শ্রুহরি 
এবং প্রজাপতি অবস্থিতি আছেন। 

প্রয়াগে তিনটি অগ্নিকুণ্ড আছে। তন্মধ্য দিয়া সরিদ্বরা গঙ্গীমোগ 
প্রবাহিত হইয়াছে, তাঁহাকেই খাধগণ প্রয়াগ বলিক্গ! থাকেন। সেইস্থানে 
দেব ও যজ্ঞ মুর্তিমান হইয়া খবিগণের সহিত ব্রহ্ধার উপাঁপনা করিতেছেন 
এই নিমিত্ত প্রয়াগ ব্রিলোঁকপুজ্য পুণ্যতমরূপে বিখ্যাত ও শ্রেষ্ঠ। এট 
প্রয়াগতীর্ঘে হরিনাম মন্কীর্তুন অথব! গাত্রে গঙ্গাৃত্তিকা লেপন করি? 
সকল পাঁপ মোচন হইয়া. থাকে ; মনুষ্যমাত্রেই এই তীর্থে গমন করা 
উচিত। 

এলাহাবাদ যমুনাঁতীরে ঘে লৌহনির্দিত সেতু আঁছে উহার শিল্পকার্ধয 
দেখিলে আশ্টরযযাস্বিত হইতে হইবে, এ সেতু তিন ভাগে বিভক্ত, উপর 
দিয়া রেলগাঁড়ি যাঁতীয়াত করিতেছে, মধ্যে মন্ধষ্যগণ এবং নিয্নভাগে 
জলযাঁন সকল গমনাঁগমন করিতেছে ইহার নিষ্মীণকাঁরককে প্রশংসা করিতে 
হয়। 

বিশ্রাম বেদী । এই প্রস্তর-নিষ্মিত বেদী নির্মাণ করিতে নীলকমল মিত্র, 
নামক জনৈক হিন্দু অকাতরে কত টাকাই ব্যয় করিয়াছেন তাঁহা বর্ণনাতীত। 
এই বেদীর নিকটেই ধ্ণইল্স্‌ মেমোবিয়াল। উহার ঘরের ভিতর কি 
চমংকার। ইহার অনতিদূরে খস্রুবাঘ ও যুমামস্্দিদ। এই উদ্ভানের 
চতুর্দিকে অত্যুঙ্চ প্রাচীর স্বারা বেষ্টিত। অবগত হইলাম এলাহাবাঁদ কেন 
প্রস্তুত হইয়! যে সমস্ত মাল মসলা অবশিষ্ট থাকে সম্রাটপুত্র খসরুর আজ্ঞা 
অম্থসারে মেই মসলার এই উদ্যানের চতুর্দিক বেত হইয়াছে এবং তাঁহারই 
নাঁম অনুসারে এই উদ্ভানের নাম খসরুবাঘ হইয়াছে । এই মনোহর 
উত্তানে প্রবেশ করিতে হইলে মধ্যে যে একটি বৃহৎ ফটক আঁছে উহারই ভিতর 
বিয়া প্রবেশ করিতে হয়, ভিতরে উপস্থিত হইলে কোন্টা রাখিয়া কোন্টী 
দ্বেখিব এইন্*প মনে হইবে এইসকল দেখিয়া! মনে হু যে আমাদের দেশের 
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লোকে যে বাঁদসাঁর উপমা দেয়, তাহাদের সৌখিন পছন্দে নিমিত্ত । 
পশ্চিমে প্রধান প্রধান তীর্ঘস্থানে পুলিশ কর্খচারিগণ এক নৃতন উপায়ে 
উপার্জন করিয়া থাকে, অর্থাৎ যাত্রীদিগের নিকট পোলা, তৌরঙ্গ দেখিলে 
কি আছে দেখিতে চাহিবে কিন্তু কিছু প্রণামি পাইলেই আর কিছু বলেনা 
নচেং তাহার বাস্ক, পুটলি খুলিয়া দ্রব্যাদি নাট খাট করিয়া দেয়। এই 
নিমিত্ত যাত্রীগণ বাধ্য হইয়া তাহাদের খুসি করেন। 





অযোধ্যা তীথ-্দশন যাত্রা । 





এলাহাবাদ স্টেশন হইতে আউদ-রোহিলথণ্ড রেলযোগে অযোধ্যা ষ্টেশন 
বা ফৈজাবাঁদ হইয়া অধোপ্যাঘাট নামক ই্রেশনে নাঁমিতে হয় । অর্থাৎ 
অযোধ্যা নামক ষ্টেশন হইতে তীর্ঘঘাটের সরধু নদী তীরে যাওয়া যায় । 
অযোধ্যা ষ্টেশন হইতে যাইলে তথায় একপ্রকার চারিচাকা বিশিষ্ট'মাহষ 
টানা গাড়িতে চাপিক়্া কিন্বা ঘোড়ার গাড়ীর সাহায্যে প্রায় ছয় মাইল 
বাইলে এবং খানিক হাঁটা পথে যাইলেই তীর্ঘঘাঁটে পৌছান যায়। ফৈঘাবাঁদ 
্রাঞ্চ লাইনে গাঁড়ি বদর করিয়া তীর্ঘবাটে যাইতে হইবে এই ছুইস্থানে দুই 
বার বোঝাই ও খালাসের মুটে খরচ এবং গাড়ীর অপেক্ষায় ঘতটুকু সময় 
নষ্ট হইবে দেই সময়ের মধ্যে অযোধ্যা ট্টেশন হইতে পৌছিতে পারিবেন, 
অথচ নগরের অনেক বিষয় দেখিতে পাইবেন, লাভের মধ্যে এই হইবে । 

অযোধ্য। হিন্দুদিগের একটি প্রাচীন তীর্ঘস্থান এমনকি অযোধ্যা জিলোক- 
বিখ্যাত এবং দেবতাদিগের নমন্ত । এই অযোধ্যা নগরে দশ সহশ্রকোটি 
তীর্থ বিরাঙ্গিত আছে । দেশান্তিরে থাকিয়াও যদি কোন ব্যক্তি ভক্তিসহকাঁরে 
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অযোধ্যা তীথে যাইব এরূপ মনে করেন তাঁহা হইলে সে ব্যক্তি সমস্ত পাঁপ 
হইতে মুক্তি পাইয়া অস্তিষে হ্বর্গে পুজিত হইয়া? থাকেন স্ত্রী বা পুরুষ যিনিই 
হউন আজন্ম যে যত পাপ করুক না. কেন একবারযাঁত্র সরযু নদীতে স্নীন 
করিলে তাহার সকল পাপ নষ্ট হইবে যে ব্যক্তি নিয়ত শুচি অবস্থায় ভক্তি 
পূর্বাক এই তীর্ঘস্থানে দ্বাদশ রাত্রি বাস করেন তিনি যাবতীয় যজ্ঞফল 
প্রীপ্ত হন। পূর্ণরক্গ শ্রীরামচন্ত্রের কৃপায় এস্থানের মহিমা! কত? 
অযোধ্যা নগরের রামকোট নীমক স্থান, শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমি ও রাজ- 
ধানী। এখানে রাজা দশরথের বাঁটীতে যে একটি বেদী আছে, প্রবাঁদ 
যেশ্রীরামচন্দ্র বেদীর উপর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাত্রীরা তথায় 
গমন করিলে এ বেদী প্রদক্ষিণ করেন, বেদীর সপ্গিকটে একযৌড়া৷ জীতা ও 
একটা উনীন দেখিতে পাওয়া যাঁয় কথিত আছে শ্রীরামচন্ত্র সীতাদেবীকে 
বিবাহ করিলে ধ উনানে রন্থই হইয়া! বৌভাতের যজ্ঞ হইয়াছিল এবং 
ই জাতায় চাউল ভাঙ্গ। হইয়াছিল। অগ্যাঁপি ধাত্রীরা দেখিতে পাইবেন। 
অযোধ্যায় শ্রীরামচন্ত্র অপেক্ষা! তাহার ভক্ত হনুমানজীর সমাদর অধিক, 
প্রু ভক্তেরই মান বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন যেরূপ হরি অপেক্ষা হরিনাম শ্রেষ্ঠ 
এবং তাহার শ্রেষ্ঠ হরিভক্ত যেজন। এখানে হনুমানজ্জী একটি উৎককষ্ট. 
মন্দির মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, এ মন্দির মধ্যে একটি ভাল চীদোয়ায় এবং 
একটা মূল্যবান ছাতাতে সুশোভিত আছে, অযোধ্যার গ্রাঁমমধ্যে প্রবেশ 
করিয়া প্রথর্জেই নগররক্ষক বীর হস্থমানের স্তব ও পুজা করিতে হয়। 
অযোধ্যা তীর্ঘে গমন করিব! প্রথমে সরযৃতীরে, তীর্থপন্ধতি অনুসারে 
সগ্ধল্প করিয়া দান, তর্পণ, দান করিয়া খষিদিগের এবং দেবতাঁদিগের 
উদ্দেশে অর্চনা ও পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিতে হয় । এই তীর্থ- 
ভীরে একটা গো দান করিলে বহু পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে৷ সরযু নদীতে 
বামঘাট ও ্বর্গঘাট নামে দুইটা উতরুষ্ট ঘাট আছে। রামঘাঁটের সদৃশ 
ঘাট পৃধিবী মধ্যে আর আছে কি নাজানি না। প্রীতে ও সন্ধযাকালে 


অযোঁধাতীর্থ । ৪১ 


যখন রামায়ত সাধুগণ এই ঘাটে বসিয়া! মধুর রামনাম উচ্চারপপূর্বাক স্তোত্র 
পাঠ করেন উহা শ্রবণ করিলে মনে এক স্ব্ঁয় ভাবের উদয় হয়। নগর- 
বাসীরা প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় গৃহে ধৃপ দীপ জালিয়! যখন "রাজ! রামচন্্র কি 
জয়” শব্ষে শঙ্ঘধ্বনি করেন সেই সময় হৃদয্য আনন পূর্ণ হইতে থাকে, যিনি 
উহ! একবার দেখিয়াছেন বা শ্রবণ করিয়াছেন তিনিই সেই মধুর নানে 
মজিবেন সন্দেহ নাই। নগরবাঁসীদের মধ্যে রামার়ত বৈষ্ণবের সংখ্যাই 
অর্ধিক দেখিতে পাঁওয়া যায়। 

«অযোধ্যা রাজা দশরথ প্রতিষ্ঠিত একটা শিব ও একটা কামুকি 
বিরাজমান আছেন, এতঙিজ্স এখানে যত দেধালয় সমন্তই রামলীলাময় 
দেখিতে পাওয়া যায়। 

*এই ক্ষেত্রে আসিয়া যাত্রীরা সীধ্যাহুসারে দান ও ক্রাহ্মণ-ভৌজন 
করাইবেন এইরপ করিলেই বন পুণ্য লাভ হইবে। সরবৃতীরেপ্রীলক্ষণের 
ময় মৃত্তি ও তাহার কেন্লা দর্শন করিবেন। 

গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমে হনুমানজীর দর্শন করিবেন তৎপরে 
শ্রীরাম রঘুবীর সঙ্গিধানে গমন পূর্বক ভক্তিসহকারে মনোঁমত প্রার্থনা করিয়া 
সেই ভগবানের পুজা করিয়া জন্ম সার্থক করিবেন। তাহার পর 
শরীমন্দিরের পশ্চান্ভাগে একটা গৃহে প্রীরাম, লক্ষণ, ভরত, পক্রত্ত এবং লক্্মী- 
্বরূপিনী সীতাদেবীর প্রতিমু্ি ও স্ত্রীর, বিভীষণাদি লোকপাঁলগণের পুজা 
ও দর্শন করিবেন। ইহার অনতিনুরে বশিষ্ঠাশ্রমে ভগবতীর দর্শন করিবেন, 
তথায় একটা কুপ দেখিতে পাইবেন, এ কৃপের নিকট প্রীরামচন্ত্র বাল্যকালে 
ভ্রাতিগণ সহ ক্রীড়া করিতেন। 

অনন্তর শ্রীরামজননী ভাগ্যবতী কৌশল্যাদেবীর অর্চনা করিয়া অভি- 
লাধিত বর প্রার্থনা করিয়! দশরখের পূজা করিবেন, তৎপরে শ্রীরাম, লক্ষণ, 
ভরত ও শক্রস্স চারি অবতারের নুতিকাগৃহ, শবরগনবার, অশ্বমেধ-যজ্ন্থান, 
মণিপর্বত, স্ুগ্রীবপর্বত, কুবেরপর্কত, হস্ুমীনকোট এবং সরযুতীর্ঘতীরে 
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আসিয়া! রাম লক্পাদির ঘাট সকল দর্ণন করিয়া সঙ্কল্ল করিবেন। রামকোট 
ঘাইবার সময় পথিমধ্যে তেঁতুলবৃক্ষশ্রেণী শ্রীরাম-শোকে নতশির করিয়। 
যাত্রীদিগকে মনবেদনা জাঁনাইবার নিমিত্ত দণ্ডায়মান আছে, এবং রাঁম- 
সৈন্য কপি বাঁনৰগণ তথায় শ্রীরামচন্দ্রের অন্বেষণ করিতে করিতে ক্ষুধায় 
কাতর হইয়া যাতরীদ্দিগের নিকট খাবার ভিক্ষা করিতে আদিবে সেই সকল 
দেখিলে কত আঁমোঁদ অনুভব করিবেন, এই কপিসৈন্তকুলের সংখ্যা নগরে 
অধিক থাকায় নগরবাপী ও যাত্রীদিগকে সতত সতর্ক থাকিতে হয়, কারণ 
তাহারা তাহাদের রাজা রামচন্দ্রের অদর্ণনে অরাজকতা মনে করিয়া যাত্রী- 
দিগের সর্বন্থ লুটপাট করিতে কুষ্ঠিত হয় না। 

কাল গ্রভাঁবে অযৌধ্যায় অনেক প্রাচীন কার্তিই ধ্বংশ হইয়াছে। 
মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে তিনি এখানে সাঁড়ে তিনশত দেখাল 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এবং জঙ্গল কাটাইয়া অনেক প্রাচীন দেবাঁলয় উদ্ধ'র 
করিয়াছিলেন তথাকার বৃদ্ধ অধিবাঁদীদের নিকট এইন্সপ ক্রুত হওয়া! যাঁর, 
কিন্তু হায় ! কালপ্রভাঁবে সমস্তই লুপ্তপ্রায় হষটয্নাছে, এক্ষণে কেবলমাত্র 
ভ্রিশটু দেবালয় বিদ্যমান আছে ! 

এখাঁনে জনক মহ্ধির কুপে স্নান, তর্পণ করিতে হয় এবং এ কূপের জল 
সামান্য পাঁন করিতে পাঁরিলে বহু পুণা লাভ হয়, এই নিমিত্ত ভক্তগণ 

পুনর্জন্ম নিবৃত্তি কামনায় পূর্ব প্রথানুযায়ী সমস্ত পালন করেন। যেব্যক্তি 

অযোধ্যায় বাঁস করিয়া নৃহ্যুমুখে পতিত হয়, স্থান মাহাম্মগ্ুণে তাঁহাকে আর 
পুনর্জম্মের জালা ভোগ করিতে হয় না। যেস্থানের এত মহিমা যথায় 
ছয়ং ভগবান লীলাবশে রামরূপে রাঙ্ স্থাপন করিয়া প্রজাবর্গকে সুখী 
করিবার নিমিত্ত স্বীয় লক্্ী-স্বরূপা। গর্ভবন্তী সীতাদেবীকে অকাতরে বনবাস 
দিয়াছিলেন সে স্থানে কেহ কখন পাঁপ কর্ধে মতি করিবেন না, এখানকার 
স্বাস্থ্য এবং জল বাঁডু অতি উত্তম কোন ব্যক্তিকে কূশ দেখিতে পাওয়া ঘা 
না, স্বত ইজ প্রচুর পরিমীণে পাওয়া যায়। 
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শ্রীবামনব্নী তিথিতে যে ব্যক্তি শ্রীরামচন্দ্রের উদ্দেশে কোন ব্রত করেন 
তিনি কেটা সুর্ধ/গ্রহণকালীন গঙ্গাঙ্গানের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এ 
তিথিতে যে ব্যক্তি শুন্ধচত্তে উপবাস, বাত্রিজাগরণ ও পিতৃগণের উন্দেশে 
তর্পণ করেন তাহার নিঃন্দেহে ্রক্ষলোৌকে গতি হয়। রামনবমী পুনর্বাশ্ 
নক্ষতরযুক্ত হইলে সর্ধকামদায়িনী এবং মধায্রব্যাপিনী হইলে মহা! পুণ্য- 
দায়িনী হয়। 

অযোধ্যা নগর হইতে নন্দীগ্রাম প্রীয় তিন মাইল পথ। এই স্থানে 
প্রীরামচন্ত্র বনোগমন সময়ে তর্দীয় ভ্রাতা ভরত শ্রীরামপাদ্কা চিন্ক স্থাপন 
করতঃ যে ধণ্মরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, উহা দর্ণন করিলে এক অনির্বচনীয় 
ভাব উদয় হইবে। 

অযেধ্যা নগরে প্রতিবৎসর শ্রাবণমাঁসে শুর্ুপক্ষে তৃতীয়া তিথিতে 
মনিপর্বতোপরি এক মহাঁমেলা হইয়া থাকে। এই মেলাস্থানে অপরাহ্ন 
কাঁলে নগরের যাবতীয় দেবালয় হইতে দেবনুষ্ধি সকল সুসজ্জিত করাইয় 
মহাসমারোহে এই মেলাস্থানে একত্রিত করা হয়, তখন এই জনশূঙ্য পাহাড় 
ও নিকটস্থ পল্লীসকল, সেইসকল দেবতাঁদিগের শুভাঁগমনে এক *অপূর্বব 
শ্রীধারণ করে। সেই সমারোহে হন্তী, উট, ঘোটক, বৃক্ষ দমকল নানাসাঁজে 
সজ্জিত হইয়া] এবং বিবিধপ্রকারে গীত বাঘ নাঁচ প্রভৃতি আমোঁদজনক ক্রিয়া 
করিতে করিতে নিজ নিজ দেবালয় হইতে প্রীরামচন্ত্রের গুপগান করিয়া 
এইস্থানে উপস্থিত হইয়া! থাঁকেন। এই মেলা দর্শন করিবাঁর নিমিত্ত কত 
₹ুরদেশ হইতে যাত্রী সকল আসিয়া পরিপূর্ণ হন এমন কি তখন সে$ 
মনিপর্বত ও চতন্দিকে ক্রোশব্যাশী স্থানে তিলগ্ধি স্থান থাঁকে না, মেলা 
আসিয়া ভক্তগণ এই মনিপর্বতের শিখরদেশে মন্দির মধ্যে প্রীশ্লীরাম-দীতা? 
নবজলধর পিতার শ্রীমৃততদ্ঘয় দর্দন করিয়া জীবন সার্ধক করেন। আমরা 
নৌভাগ্যক্রমে সেই মেলার সময় তথায় উপস্থিত হইয়াছিলাঁঘ সুতরাং 
আমাদের অনুষ্টে সেই অপূর্ব মেলা দর্ণন লাভ ঘটয়াছিল । অমোধ্যায় তথ 
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সকল দর্শন করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হয় এবং এইস্থান ত্যাগ করিবার 
পূর্বে স্বীয় পাণ্ডার নিকট সুফল লইতে হয়। 

যে সকল ভক্ত যাঁ্রীগণ নৈমিষারপ্য তীর্থ দর্শন করিতে ইচ্ছা করিবেন, 
তাহাদিগকে এইস্থান হইতে গোশকটে বা! মানুষ-টানা গাড়ীর সাহায্যে সাঁভ 
ক্রোশ পথ যাঁইতে হইবে। তথায় দধিচীমুনির আশ্রম 'াছে বুনরান্থর 
পংহার সময় দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণসহ সেই পুণ্যান্মার নিকট বন্ধ নিম্মাণ জন্ব 
অস্থি প্রীর্ঘনা করিলে মুনিবর কহিলেন, হে দেবরাজ ! আমি নিজ অস্থি 
তোমার উপকারার্থে প্রদান করিব প্রতিজ্ঞা করিতেছি কিন্তু আমায় 
কিছুদিনের জন্য অবসর প্রদান করিতে হইবে; আমি একবার তীর্থ সকল 
পর্ধাটন করিব, কারণ অগ্যাপি আমার সকল তীর্থ পর্ধাটন শেষ হয় নাই 
এতৎ শ্রবণে দেবরাজ বৃত্রাম্থ্রের ভীষণ সংগ্রামের পরাজয় চিন্তা কাঁয়া 
অতিশয় ভাঁবিত হইয়া দেবষিকে বলিলেন, খধিবর! আর আপনার 
বৃথা সময় নষ্ট করিয়া তীর্থ পর্যাটনের আবশ্যক নাই আমি এক্ষণে পৃথিবীর 
যাবতীয় ভীর্থ সকল নৈমিষারণ্যে উপস্থিত করিতেছি, এই কথা বলিয়া দেব- 
রাজ তীর্ঘ সকলকে সমাঁদরে আনয়ন করিলেন। দেবরাঁজের কৃপায় 
নৈমিষারশ্যে সকল তীর্থই বিরাজমান আছেন। ভঙ্গ এখানে একটি কুণ 
আছে উহাকে পূর্বে ত্রন্ষকুণ্ড বলিত। শ্রীরামচন্ত্র রারণবধজনিত ত্রন্মহত্যা 
পাঁপে লিপ্ত হইলে, তাহার হন্তের দাগ কিছুতেই উঠে নাই তিনি ও কুণ্ডে 
প্রক্ষালণ করিবামাত্র উঠিয়া যায় তদবধি তিনি এই কুণ্ডের নাম পাঁপহরণ 
কুণ্ড রাখিয়া এই বর প্রদান করেন, অতংপর যে কোন পাগী এই কুণ্ডে 
সান করিবে তাহার নর্ধ পাপ মোচন হইবে। এইস্থানে মহাবীর গরুড় 
গজ-কচ্ছপকে লইয়া আসিয়া ভক্ষণ করিয়াছিলেন, আরও এখানে একান্র 
পীঠস্থানের মধ্যে একটা পীঠস্থান/ললিতাদেবী নামে বিখ্যাত আছেন। 


শপ 


কর্ণ প্রয়াগ। 


গাঁড়োয়াল জেলার অন্তর্গত একটা গ্রাম। পিগার ও অলকনর্নীর 
সঙ্গমস্থল। এই সঙ্গমন্থলে ল্লান করিলে বৃপুণা সঞ্চয় হইয়। থাকে। হরি- 
দ্বারের যাত্রীর! এই সঙ্গমন্থলে স্নান করিয়া থাঁকে, শক্করাচার্ধা এখানে একটি 
দেবমুস্ি স্থাপিত করিয়াছিলেন, দাতাকর্ণেরও একটা বিগ্রহমূত্ি স্থাপিত 
আছে। এই দাতাকর্ণের নামানুসারে ইহার কর্ণ প্রয়াগ নাম হইয়াছে। 


হরিদ্বার তীথস্দশন-যাত্রা। 





অযোধা। হইতে হরিছার বা (হরোদ্বার) যাইতে হইলে আউদ'রো হিলখণ্ড 
রেলযোগে লকসার জা: নাঁমক স্টেশনে গাড়ি বদল করিয়া হরোদ্বার নামক 
ষ্টেশনে নামিতে হয়। ষ্টেশন হইতে প্রীয় একমাইল বীধা পাক! পথ দিয়া 
ভীথস্থানে যাইতে হয়! এখানে গাড়ি ঘোড়া একা বা আহারীয় কোন 
ব্যের অভাব নাই শীতখত ব্যতিত এখানে সকল সমরই খে থাকা ঘায়। 
রাস্তাঘাট পরিস্কার ও প্রশস্ত, জলবাযু স্বাস্থ্ারুর । 

হরিদ্বার গঙ্গাতীরস্থ একটা পবিত্র তীর্ঘস্তান ও ইহার দুইদিকে পর্বত 
শ্রেণী, মধ্যে ব্রিধারা হইয়া গঙ্গা প্রবাহিতা, এ ত্রিধারা কলে আসিয়া 
পৌছিয়াছে। পর্বমতলমূহে অনেকগুলি বাস করিবার উপযুক্ত গুহা 
মাছে। সাঁধুগণ এ গুহায় বাস করিয়া থাকেন; এখানে অনেকগুলি মঠ 
আছে কিন্তু কোন গৃহস্থকে তথায় বাস করিতে দেখা যায় না, কথিত ক্সাছ 
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হরিদ্বার ন্বর্গের দ্বারস্বরপ। কাঁশীর অবিমুক্ত ক্ষেত্র যেরূপ বাঁরাঁণসা 
নজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, হরিদ্বারে মা ভগবতীর রুপায় সেইরূপ সংজ্ঞা প্রাপ্ত 
হওয়1 যাঁয়। , 

ূর্বকালে কুর্ধ্যবংশে ভনীরধ নামে মহাতেজোময় ধাশ্খিক এক রাঁজা 
ছিলেন, তাহার পূর্ব পুরুষ সগরনন্দনগণ অঙ্গীমেধ যজ্ঞে ব্যাপৃত হইয়া কপিল- 
মুনির ক্রোধাগিতে দগ্ধ হন, রাজা ভগীরথ ইহা অবগত হইয়। মনে মনে চিন্তা 
করিতে লাগিলেন এবং অবশেষ এই স্থির করিলেন যে, ধাহাবা ক্রঙ্গ- 
শাপাগিতে দগ্ধ হইয়াছেন, তাহাদিগকে ত্রিমার্গগাঁমী "গঞ্গা” ব্যতিরেকে আর 
কে ত্রিরিবধামে লইয়া যাঁইতে দমথ হইবে। সেই জলরূপিণী শিবাঝ্িকা 
গঙ্গাই আমার পরম শক্তি, কেননা তিনি ভ্রিশক্িবূপিণী, করুণাময়ী, সুখাস্মুক 
কৈবল্যস্থরূপা ও শুদ্ধধ্মন্থরূপিণী। আমি বিশ্বরক্ষার্থে সেই পরমব্রহ্ষ স্বরূপিণী 
জগ্কাত্রী দেবীকে লীলাবশে মন্তকে ধারণ করিতে পারিলেই অভীষ্ট সিন 
করিতে পাবিব ; এইরূপ স্থির করিয়। তিনি অমাত্যকরে রাজ্যভার সমর্পণ 
পূর্বক পিভামহগণের উদ্ধারার্৫থ নাগাধিরাজ হিমালয়ে উপস্থিত হইয়া 
সেই ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি গঞ্গাদেবীর তপস্তায় মনোনিবেশ 
করিলেন ঃ কারণ কথিত আছে যে হর-পার্ধতী ও গঙ্গা এই ভ্রিশক্তিই 
একত্রে বিগ্কমান আছেন এবং ক্রহ্মাদি দেবগণ যাবতীয় পুরুষঘার্থ সমন্তই 
নুশ্মরূপে গঙ্গায় অধিষ্টিত রহিয়াছেন ১ দেই গঙ্গাদেবীর আরাধনার ফলে 
কা ভন্বীরধ তাহীর পুর্বপুরুষগণকে ব্রহ্ষশীপ হইতে উদ্ধীর করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। বহিঃস্কিত জল যেমন নারিকেল ফলের অভ্যন্তরে অবস্থিত 
থাকে, সেইরূপ পরব্রন্বরূপ জল ব্রদ্ষাণ্ডের বাহ্‌স্থ হইয়াও জাহ্কবীতে 
অধিষ্ঠীন করিতেছে । কলিষুগে যাহাদের চিত্ত কলুষিত, যাহারা পরপ্রব্য 
গ্রহণে বত এবং বিধিহীন ও ক্রিয়াবিহীন, একমান্জ গঙ্গা ব্যতিরেকে তাহাদের 
আর উপান্গ নাই। "গঙ্গা" “গল্জা” এই নাম জপ করিলে কালফণী রাক্ষর্সী- 
লদূশী অলী হুম্থপ্ন ও চুশ্চিন্তা আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। ভক্ঞযান্ত- 
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সাঁরে গঙ্গা ইহলোক ও পরলোক উভয়েই ফলদাঁঘ্রী। কলিযুগে হজ্ঞ দান, 
তপ, জপ, যোগ কিছুই গঙ্গ। সেবার তুল্য নে। যেব্যক্তি গঙ্গাদেব:র 
অন্চনা না করে, তাহার কুল, যজ্ঞ, তপস্যা সকলই বৃথা হয়। সন্দিগ্ধ 
ব্যক্তিরাই মোহিত হইয়া গঙ্ণাকে সামান্য নদীর তুল্য বিবেচনা করেন। 
মহারাজ ভগীরথের কূপাঁয় সেই পরম পবিত্র গঙ্গাদেবীকে পার্বত্য গ্রদেশ 
পরিত্যাগ করিয় হিমালয়ের গোমুখী হইতে কুলকুল শব্দে ভারতের সমতল- 
ক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইয়াছিল; দেই শ্রোতগামী গঙ্গার দৃশ্য অতি 
মনোহর । এখানে গঙ্গীর ছুইটী ধারা আছে, পশ্চিম্ধারার তীরে তীর্থ 
সকল বিগ্ভমান আছেন। এখানে ক্রহ্মকুণ্ড ও কুশাবর্ত নামে যে ছুইটা 
ঘাট আছে তথায় তীর্থ পদ্ধতি-অন্কুপীরে সন্থল্প করিয়! সান করিলে ভাগী- 
রবীন্কু কপায় সকল পাঁপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় কৈলাসের হিমালয় পর্বতের 
গোঁমুখি হইতে অবতরণপূর্বক গঞ্জ! হরিদ্বারে আসিয়া পতিত হন, এই নিথিন্ত 
হরিদ্বারকে স্বর্সদ্বার বলে এবং এইস্থানকেই ব্রহ্মকুণ্ড বলে। এই তীর্ঘতীনে 
একটা গোদান, অক্গদান করিয়া দক্ষিণাসহ ত্রাঙ্গণ ভোজন করালে 
তাহার বিষুলোকে স্থানপ্রাপ্ত হইয়া থাকে । ইহার অনতিদরেই কুশাবর্্ 
ঘাট বিরাজমান । এখানে জনৈক খধি যোগ সাধন করিতেছিলেন; সেট 
সময় গঙ্গাদেবী হিমালয় হইতে আোতগামী হইয়া অবতীর্ণ হন এবং তাহার 
কুশ সেই শোতে ভাসাইয়। লইয়া! যান, ধ্যানভঙ্গ মুনি নিজ কুশ দেখিতে না 
পাইয়া ক্রোধে কুশসহ গঙ্গাদেবীকে আকর্ষণ করেন) তখন ভাগীরথী হষ্টচিন্তে 
খধির নিকট আসিয়া তাহার কুশ প্রত্যার্পণ করিয়া! এই ঘাটের নাম কুশাবন্ধ 
রাখেন এবং এই বর প্রদ্দান করেন, যে কেহ এই ঘাটে চিত্তে পিতৃগণ্রে 
উদ্দেশে শ্রান্ধ তর্পণ করিবেন, আমার বরপ্রভাঁবে তিনি পিতৃগণের সহিত 
বিুলোকে স্থান প্রাপ্ত হইবেন । এই ঘাটে অত্যন্ত বড় বড় মংস্ত দেখিতে 
পাওয়া যায়৷ তীর্ঘস্থানের মত্ত বলিয়া কেহ ইহাদের প্রতি অত্যাচার 
করে না। যাত্রীরা এখানে আসিয়া মতযহ্দিগকে নানাগ্রকার আহারীর 


৪৮ তীর্ঘভ্রযণ-কাহিনী 


দ্রব্য প্রদান করিয়া নানীপ্রকীর আঁমোদ অনুভব করেন এখানেও বানর 
আছে । 

প্রথমেই শ্রীসর্ধনাথদেবের মন্দির, তৎপরে ভৈরবদেবের মন্দির, তাহার 
অনতিদুরেই মায়াদেবীর মন্দির। এই মায়াদেবীর পূর্বদিকে নীলগিরি 
পর্বত, পশ্চিমে বিল্লোকেশ্বর, পিছোঁড়নাথ এবং উত্তরে লক্্ণঝোলা ৷ 
মায়াদেবী ত্রিমস্তক চন্ুভূকজ ডূর্গামৃত্তি। ইহার হস্তে তরিশূল ও নৃমুণড দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

হরিঘবারের চতুদ্দিকেই পাহাড় বোষ্টিত ভীমগড়ে যে কুণ্ডে পাঁওবদিগের 
শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে, সেই কুণ্ডেও অত্যন্ত মতস্ত দেখিতে পাওয়া যায় এবং 
যে ব্রেল লাইন পাহাড়ের মধ্য ভেদ করিয়া গমন করিয়াছে-উহা দেখিলে 


রেলওয়ে কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়ারগণের বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকা 
যায় না। 


্রঙ্গকুণ্ডের নিকটে অর্ধ মাইল দক্ষিণে যে মন্দির আছে, তথায় বিষুণপদ- 
চি ও গঙ্গাদেবীর প্রতিমুগ্তি আছে তাঁহাদের পুজা করিতে হয় । 

চণ্তীর পাহাড়। কুশাবর্ত ঘাট হইতে প্রায় এক ক্রোঁশ দুরে এক 
পর্তৌপরিভাগে শিখরদেশে চত্তীদেবীর বিগ্রহ মন্দির ; মধ্যে মা চণ্তীকা- 
দেবী বিরাজমান এই পাহাড়ের উপরিভাগে উপস্থিত হইলে গঙ্গার 
নীলধারা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে 

হরিতবার হইতে দেড় মাইল দক্ষিণে গঙ্গার তীরে কঙ্খল। বশ্বাস্মা 
বিছুর এই স্থানে যোগসাধন করিতেন। এখানে মধ্যম পাগুব ভীমসেন 
স্বর্গীরোহণকাঁলে তাহার দুর্জয় গ্দা পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, প্রস্তর 
আকুতি প্রকাণ্ড গদা অগ্ভাপি বর্তমাঁণ আছে । 

হবিদ্বার হইতে কঙ্ছল যে পাকা রাস্তা আছে উহার মধ্য দিয়! যাইতে 
হয়। এখানে গঙ্গার ত্রিধারা সন্মিলিত হইয়াছে, সক্ষমস্থানে জলের 
রিতার অত্যন্ত অধিক, এই দঙ্গমস্থানে অবগাহন করিলে পুর্বজন্মের সকল 


হরিদ্বারতীর্থ । ৪৯ 


পাঁপ নাশ এবং অস্তিম সময়ে গঙ্গাদেবীর কৃপায় স্বর্গে স্থান পাওয়া যাঁয়। 
এই সঙ্গমন্থলেই প্রজাপতি দক্ষরাজা যজ্স করিয়াছিলেন এবং এইস্থানেই 
নতী, পতিনিন্দ শুনিয়। প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, দেই সময় রোষভরে 
শ্লপাঁণি সেই যজ্ঞ নাশ করিয়াছিলেন । নগরের দক্ষিণে দক্ষেশ্বর নামে 
শিবলিঙ্গ এবং সীতাকুণ্ড আছে উহা দর্শন করিতে হয়, পর্বতের উপরে 
বেদী মধ্যে এক প্রকাণ্ড ব্রিশূল অগ্ঠাঁপি প্রোথিত রহিয়াছে এখানে আরও 
অনেক দেবাঁলয় বর্তমান আছে; এস্থান অতি পবিত্র বলিয়া মনে হয় । 
যে সকল যাত্রী হ্ৃধীকেশ ও লছ্মনঝোলা! বাঁ লক্মণঝোল! দর্শন করিতে 
ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা এই স্থান হইতে যাত্র! করিবেন, যদ্ঘপি ঘোঁড়ীর- 
গাড়ী করিয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে হরিদ্বার হইতে ঘোড়ীর- 
গাড়ী ক্রঙখল ও হৃষিকেশ যাওয়া আপার ভাড়া চুক্তি করিবেন, চারি 
পাচজন যাঁওয়া যায়, এইরূপ একখানি গাড়ীর ভাঁড়া ৫৬ টাঁক৷ লাগে। 
আমরা যাহাঁদের সহিত গিয়াছিলাম তাহাদের সমস্ত তীর্থস্থান জানা না 
থাকায় অধিকাংশ তীর্থ দর্শন ঘটে নাঁই, অথবা যাঁহা দর্শন করিয়াছি উহাতে 
কত কষ্ট কত অধিক ব্যয় করিয়া দর্শন ঘটিয়াছে তাহা বর্ণনাতীত ) সেই 
দুঃখে এই পুস্তকের স্থাটি, এই পুস্তকথানি সঙ্গে থাকিলে সাধারণের কত 
উপকার হইবে তখন বুঝিতে পারিবেন । 

হরিদ্বারের ছুই ক্রোশ উত্তরে সপ্তশ্রোত (সপ্তধারা )। ইহার নয় 
ক্রোশ উত্তরে "যবীকেশ” সপ্তধিমগুলীর তপস্তার স্থান অগ্াঁপি বর্তমীন 
আছে। এখান হইতে তিন ক্রোশ উত্তরে লক্ণবোলা। তথায় লক্ষণ 
( অনস্তদের ) বনি! তপস্তা করিয়াছিলেন । ইহার সন্িকটে গঙ্গার উপর 
সেতু আছে, উহা পার হইয়া বদরিকাশ্রমে যাইতে হয়। ঘাহাঁরা উপরোক্ত 
এই কয় স্থানে গমন করিবেন, তাহারা হবিদ্বার হই রন লইয়া যাত্রা 
করিবেন 


দিল্লী ন্গরের শোভা দর্শন্যাত্রা । 


৯৮ শী 


হরিদ্বার হইতে কুরুক্ষেত্র যাইতে হইলে দিল্লীতে গাড়ী বদল করিতে হয়, 
অতএব হরিদ্বার হইতে দিল্লীতে যাইবেন, কেননা যে দিল্লী পর্যায়ক্রমে হিন্দু 
সুললমাঁন এবং ইংরাঁজ-জাতির রাজধানী হইয়াছে। যে নগর পাঁওবদিগের 
ইন্দপ্রস্থ বলিয়া! কথিত, যে ইন্ত্রপ্স্থে রাজা যুধিষ্ির ধর্্নরাজ্য স্থাপন করিয়া" 
ছিলেন, 'যে রাজ্যে রাজনুয়যজ্ঞ হইয়! ত্রিভুবনের দেবগণ, নৃপতিগণ একত্রিত 
হইয়াঁছিলেন, যে দিল্লী নগরে ভুবনবিখ্যাত কুতবমিনীরের তুলনা রহিত, যে 
দিল্লী নগরে সম্রাট বাঁদসাহগণ মনের সুখে সুন্দর সুন্দর মস্জিদ, অট্টালিকা 
প্রভৃতি নির্মীণ করিয়া নানীপ্রকার সুখভোগ করিয়াছিলেন, যেখানে 
বাদসাঁদিগের বিচীর-গৃহ, বিলাঁস-ভবন, নাট্যশাঁলা ভজনাগাঁর, ্নানাগার 
প্রভৃতি অগ্ঠাপি দিশ্লীফোর্টের মধ্যে যমুনাতীরে দেদ্িপ্যমান রহিয়াছে, যে 
দিল্লী সহরে এক্ষণে গ্যাস, জলের কল, ট্রীমগাড়ী, একা গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী ও 
বৃইং বৃহৎ নুনদর কারকার্্যবিশিষ্ট অট্টালিকা সকল প্রস্তুত হইস্লা কত শোভা! 
বর্ধিত করিয়াছে, ষথায় পুলিশকোর্ট জজকোর্ট ইত্যাদি যাহা কিছু আবশ্যক 
সমস্তই বর্তমান আছে, সেই সহর দুই একদিনের জন্য একবার নয়নগোচর 
করিয়া নুখান্গভব করিতে ইচ্ছা হয় না কি? 

রাজা ধৃতরাষ্ট্র পঞ্চপাণুবকে যে পাঁণিপত, সোনপত, ইন্দ্রপত, টিলপত 
ও ভাগপত নামে গাচখণ্ড জমি দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে টিলপত ও ভাগপত 
নামক ছুইথণ্ড জমী অন্তাপি বর্তমান আছে, অবশিষ্ট তিনথণ্ড জমী যমুনা" 
গর্ভে লীন হইয়াছে এইস্থানের চতুর্দিকে গড়বেছিত পুরাতন কেন্পা ছিল 
হু কেন্লাটা মুসলমাঁনদিগের কৌশলে এত পরিবর্তন হইয়াছে যে, তাহা 
পূর্বে হিনু রাজার কেল্লা বলিয়া কিছুমাত্র চিনিবার আশা নাই। 
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হুমায়ন মস্জিদ নামে এক্ষণে যে স্থান বিখ্যাত, অবগত হইলাম এ স্থান 
পূর্বে তৃতীয়-পাণ্ডব মহাঁবীর অর্জুনের দুর্গ ছিল। আর সেরসার নামে 
যে রাজবাঁটী দেখিতে পাইবেন ত্র স্থান পাঁুপুত্রগণ নারায়ণ এবং মহার্ঘ 
ব্যাস কতৃক পরিবেষিত হইয়া অবস্থিতি করিতেন, কিন্তু রাজনথয়-বঙ্জস্থানের 
কোন চিহ্ন দেখিতে পাঁওয়। যায় না, কারণ অবগত হইলাম যে, সেই হজ্ঞ 
স্থানেই দিল্লী সহর নির্মিত হইয়াছে। 

বে ঘাটে যুধিষ্ঠির অশথমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন. সেই ঘাট অগ্ভাঁপি বর্তমান 
আছে, এক্ষণে উহা আঁগমবোড়ের ঘাট নামে খ্যাত আছে। বাঁদসা দেরসা 
এই নগরের নাম পরিবর্তন করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং 
নিজ নাম অনুসারে ইহার সিয়ারগড় নাম দিয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণের 
নিকট সে নাম শ্রুত হওয়1 যায়না, অগ্ভাঁপি সকলে সেইস্থানকে ইন্জপথ বলিয়া 
থাকে। এ কেল্লীর চারিদিকে গড় এবং যমুনা নদীর সহিত সংলগ্ন আছে। 
এইস্থানে বাদপাঁদিগের বিলাস-ভবন, বিচার-গৃহ, স্বানাগার, মস্জিদ্‌, আশ্চর্য 
আশ্চর্য্য সুন্দর মারবেল পাথরের উপর হিরা, মাঁণিক, মুক্ত এবং সোণা রূপা 
প্র্থতির সংযোগে এই রাজ বাটার সৌন্দর্য অতি মনোহর, ইহা নয়নগোচর 
হইলে আত্মহারা! হইতে হয় ? এক্ষণে এই গৃহের মূল্যবান পাথর সকল অপহৃত 
অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়, না জানি যখন এ স্থান মূল্যবান পাথরসংঘুক্ত 
ছিল, তখন ইহার সৌন্দরধ্য কত অধিক ছিল। এই কেন্প এক্ষণে ইংরাজ- 
দিগের অধিকৃত হইয়াছে, তাঁর চারিদিকে চাঁরিটী গেট আছে, তথায় 
ইংরাঁজ-সেপাঁহিগণ অবস্থান করিতেছেন, ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে 
কেন্ীর ইংরাজ রাঁজপুরুষদিগের অনুমতি লইতে হয়, তাহারাও প্যালেস 
দেখাইবার নিমিত্ত বিনা আপত্তিতে পাশ দিয়া থাকেন, যে ব্যক্তি পাশ" 
লিখিয়1! থাকেন, তাঁহাকে দুই আনা পয়সা দিলে শীঘ্র পাঁশ পাওয়া 
যায়। ভুনুরাজার রান্গত্বকালে তাহার নাম অনুসারে এই নগরের নাম 
দিল্লী হইয়াছে। 


৫২ তীর্থ-্রমপকাহিনী | 


লালকোট ।-_ ইহা দ্বিতীয় অনঙ্গপাল নির্মাণ করেন ; ইহার পরিধি 
আঁড়াই মাইল যাঁট ফিট উচ্চ প্রানীর এবং চতুর্দিকে গড় বেষ্টিত ছিল, 
এক্ষণে তিন দিকের গড় বর্তমান আছে, ইহাতে অনেকগুলি গেট দেখিতে 
পাওয়া যায়, তন্মধ্যে পশ্চিম দিকের গেটকে “রণজিৎ গেট” বলে । 

অনঙ্গপাল দিঘী ।__লালকোটের নিকট এই বৃহ দিখী বর্তমান 
আছে, ইহা ১৬৯ ফিট লক্বা' এবং ১৫২ ফিট গভীর ; দ্বিতীয় অনঙ্গপাঁল এই 
বৃহৎ দিঘী প্রস্তত করেন, তাঁহার পুত্রের রাজত্বকালে মহাম্মাদঘোরী দিল্লী 
অধিকার করেন, সেই সময় রাঁজা সপরিবারে এই অজেয় লাঁলকোট নামক 
দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া! নিরাপদ হইয়ছিলেন, অগ্ভাপি সাঁধারণে এ 
কেন্লাকে প্রায় পৃর্থীরাজের কেল্লা” কহিয়া থাকে।- 

ব মিনার ।_ _সমাট কুতব ইস্লামের রাজত্বকালে ইহার সৌনয 
বৃদ্ধি হইয়াছে । এই মিনার কোন হিন্দু রাজা তাহার কন্ঠা সূর্য উদয়ের 
সময় ইহার উপর হইতে গঙ্গাদেবীকে দশনিপূর্বক উপাসনা করিবেন ভাবিয়া 
নির্মাণ করেন। মিনারের উত্তরদিকের দ্বারগুলি হিন্দুদ্বারের স্তাঁ় দেখিতে 
পাওয়া যায়, ইহার মধ্যে একটা ঘণ্টা আছে, এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া 
দেখিলে ইহাকে হিন্দুনিশ্িত বলিয়াই অনুমান করিতে পারা যাঁয়, কিন্ত 
মুসলমানদিগের কৌশরে মিনারকে হিন্দুনিশ্মিত বলিয়া কিছুতেই বৌধ হয় ন!। 
মিনারের পাঁচ থাক ক্রমান্বয়ে লাল, সাঁঘা এবং রুক্তবর্ণ মাঁরবেল পাঁথরের 
নিশ্মিত দেখিলে আশ্চর্যান্িত হইতে হয় । 

ইহার উচ্চতা ১৫২ হাতি এবং পরিধি প্রায় ৯৮ হাত আছে । মিনারে 
বিবিধ রঙ্গের যে পাঁচটা থাক আছে উহা পাঁচটা কুঠারিবিশিষ্, এই কুঠারি- 
গুলিয় মধ্যে কোনটা কোপবিশিষ্ট, কোনটা অর্ধ চক্রাকার, কোনটা বা সম্পূর্ণ 
ার্ড চক্রাকার, আবরার কোনটী বা গোলাকার দেখিতে পাওয়া যাক্স। 
মিনারের উপরে উঠিবার ৩৭৬্টী ধাপ আছে। 

দিল্লীসহয়ে আঙ্গুর, কিছ; পেস্তা, সরদাল। নাশপাঁতি) আপেল প্রভৃতি 


কুরুক্ষেত্র তীর্ঘ। ৫৩ 


নেওয়া মকল তাজা বৃহৎ এবং অল্পমূল্যে খরিদ করিতে পাঁওয়! যায়। 
এখানে কতপ্রকার আশ্চর্য্য জিনিস আছে তাহা কত বর্না করিব? অল্প সমর 
থাকিয়া যাহার ভাগ্যে যাহা ঘটে তিনি সেইরূপই দেখিতে পাঁইবেন। 


শশী 


কুরুক্ষেত্র তীর্ঘদর্শন যাত্রা। 


টা 5 শী ও শা 


নিল্লী হইতে কুরুক্ষেত্র তীর্থ দর্শন করিতে যাত্রা! করিতে হইলে ই, আই, 
রেলযৌগে আদ্বালায় উপস্থিত হইয়া ব্রাঞ্চ লাইনে থানের্শর নামক ষ্টেশনে 
অবতরণ করিতে হয়। কুরুক্ষেত্র ব্রিলোঁকপুজ্য, প্রাচীন, প্রশস্ত পবিভ্র 
তীর্থ বলিয়া কথিত আঁছে। এই তীর্থে শুদ্ধচিত্তে গমন করিলে স্থানমাহীস্ম্য- 
গুণে সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি ভক্তিসহক]ুরে এই 
তীর্৫ঘে যাইবার ইচ্ছা করেন, তিনি অস্তিমে সকল পাঁপ হইতে পরিতাঁণ 
পাইয়া স্বর্গে পুণ্যাস্মাদিগের সহিত স্থানপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ইহার তুলনা! 
রহিত এই কারণবশতঃ সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিবার পূর্বের এই পবিত্র না 
উচ্টারিত হইয়া! থাকে। এই দেবতুল্য স্থানের বাসুবিক্ষিপ্ত ধূলিরাশি ও 
দুক্কতকর্থীকে পরম পদ প্রদান করিতে সমর্থ হয়, পরমপদ প্রীহরির রুপা! 
ব্যতীত এই স্থান দর্শন করা দুরহ। শ্রন্ধান্থিত হইয়া কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত 
হইলে রাজস্থয় ও অশ্বমেধ যজ্জের ফললাভ হইয়া থাকে। 

উত্তরে সরস্বতী, দক্ষিণে দৃষস্বতী এই উভয় নদীর মধ্যস্থলে কুরুক্ষেত্র 
অবস্থিত আছে। যে সকল ভক্ত শুন্ধাচারে ভক্তিপূর্বক এইস্বানে বাস 
করেন, তাহাঁদিগের সুরলোকে বাস করা হয়? পুরাণে এইরূপ কথিত 


৫৪ তীর্থ ভ্রমণকাহিনী । 


আঁছে। এখানে ঙ্গী্দি দেবগণ, খাষিগণ, সিদ্ধগণ, চাঁরণগণ, গন্ধব্বগণ, 
অগ্গরাগণ, যক্গগণ ও পর্নগগণ সর্বদা আদিয়া এই তীর্থের সেবা! করেন। 

কুরুক্ষত্রে অগ্নিততী্থ, অনৃতকৃপ, অরুণা-সঙ্গম ( অরুণ ও জরন্বতীর সঙ্গম 
স্থানকে ) বলে। ইন্্রবাঁরি, ওঘবতী, ওশনস, কাম্যকবন, কৌবের তীর্থ, 
কোশকী-লঙ্গম ( কৌশকী ও দৃষদ্বতীর সঙ্গম স্থানকে) বলে। তৈজসতীথ, 
দধিচীতীর্ঘ, পঞ্চবটী, মাতৃতীর্ঘ, ব্যাতিতীর্ঘ, দেবীপাঁচন-ভীর্ঘ, বিষুপদ-তীর্থ 
প্রভৃতি তীর্থ সকল প্রসিদ্ধ। বিস্তীর্ণ প্রান্তর মধ্যে একাটি বৃহৎ দিঘী আছে, 
ইহার চতু্দিক বাঁধান সোপানবিশিষ্ট মধাস্থলে একটা চতুষ্কোণ দ্বীপ বর্দমান, 
এ ছ্বীপে যাইবার জন্য উত্তর ও দক্ষিণদিকে ছুইটা সেতু আছে। মহাবীর 
ওরঙ্গজেব এই দু দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন? ইহার পশ্চিম পার্থে চন্দুকুপ 
নাঁমে একটা পবিত্র তীর্থ আছে, ক্ৃর্ধগ্রহণকাঁলে অনেক যাতী এই 
স্থানে আসিয়া স্নান দান ও শ্রাদ্ধ করেন। কুরুক্ষেত্রের স্থাগুতী্থ হইতে 
থানেশবর নাম হইয়্াছে। এখানে অজাযুখ ঘাট হইতে রতবযক্ষ পর্যন্ত ছর 
মাইলের মধ্যে ৯১টা তীর্থ বর্তমান আছেন। কুরুপাগুবের রণভূমি, অগ্তাপি 
এ রণস্থৰু রক্ত বাঁলুকাময়ী এবং মহাবীর মধ্যম পাগুব ভীমসেনের গদার 
চিহ্ন মাত্র দেখিতে পাওয়া যাঁয়। এই তীথেও ব্রাঙ্ষণ'ভোজন করাইয়। 
সুফল লইতে হয়। 


মথুরা তীর্ঘদশন্-যাত্র!। 





কৃরক্ষেত্রের খানেশ্বর ষ্টেশন হইতে এম্‌, এম রেলযোগে মথুরা নামক 
ট্শনে নামিতে হয়৷ ষ্টেশনে উপাস্থিত হইয়া শুনিবেন কোন পাণডা কান্মে 
নাড়ু সাড়ে আট ভাই, কেহ হরগোবিন্দ চোবে, কেহ হরকিসন চোবে 


মথ্রীতীর্থ । ৫৫ 


বলিয়া চীৎকার করিতেছে, কেহ নারায়ণ সিংহ সাঁড়ে সাত ভাঁই বলিতেছে, 
অর্থাৎ ইহারা সাঁত ভাঁই ও একটি অবিবাহিত, যাঁহার বিবাহ হয় নাই 
তাহারা তাহাকে অর্ধ বিবেচনা করেন। উহাদের বিশ্বাস, যাত্রীগণ গয়া, 
কাশ প্রভৃতি তীর্থস্থানের শেষে মথুরায় আসেন, পরিশেষে বৃন্দাবন যাত্রা 
করেন, এই নিমিত্ত সেই সাঁত ভায়ের মধ্যে সাঁত ঠ্রেশনে থাকিয়া! যাত্রী- 
ধ্গিকে তাঁহাদের নাম শুনাইতে থাকে, কেননা যাত্রীরা সেই নাম স্মরণ 
করিয়া দেই নাম অন্ুপারে তাহাকে পাণ্ডা নিযুক্ত করিবেন। 

মথুরা কালিন্দীর দক্ষিণ তটে অবস্থিত। মথুরা একটী বিখ্যাঁত 
সর, রাস্তা ঘাট পরিচীর ও প্রশস্ত; এখানে পুলিশকোর্ট, জজকোট 
প্রস্ততি সমস্তরই সুবন্দোবস্ত আছে, এখানে ঘোড়ার গাড়ী, এক! গাঁড়ি, 
পাক্কী*সমন্তই এবং আহারীয় সকল প্রকার ভ্রব্যই পাঁওয়া যাঁয়। এখানে 
বুলোকের বাদ আছে। যে সকল পাণ্ডা এখানে বান করেন, 
তাহারা সকলেই চতুর্কেদ পাঠ করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত তাহারা চৌবে 
নামে খ্যাত। 

মথুরায় ম্হাপরাক্রমশালী কংসের বাসস্থান ও রাজধানী । এখানে 
শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র সকল দেখিতে পাওয়া যাঁয। সন্ধ্যাকার্লেশ্যমুন! 
তীর হইতে সুনীল অন্বরতলে দীপালোকে শঙ্খ ঘণ্ট! বাগ্য মুখরিত মন্দির 
শোভিত মথুরার দৃশ্য বড়ই সুন্দর ৷ 

ঘে সকল ধর্দায়া এই পবি্র পুরী দর্শন করেন বা শ্রীকুষের মহিমাঁদি 
শ্রবণ করেন অথবা ভক্তিপূর্ববক অবস্থান করিয়া! তাঁহাকে আরাধনা করেন বা 
তাঁহার লীলা! সকল কীর্তন করেন, সেই পুণ্যাম্ারাই ধন্য । এই পুরীর 
মধ্যে যে স্থান অর্ধচন্্রাকারে অবস্থিত, যাঁভারা তাহার মধ্যে বসবাঁস করেন, 
অস্তিমে তাহারা সকল পাঁপ হইতে মুক্তি পাইয়া থাকেন। 

যে ব্যক্কি এই অর্থচন্জ্াকারবিশিষ্ স্থানে শু্ধাহারী হইয়া পবিত্র যমুনায় 
স্বান করেন বা এইস্থানে জীবন বিসর্জন করেন, তাহারা নিঃসন্বেহে বিষুঃ- 
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লোৰ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এখানে পাঁপীর অস্থি যতদিন থাকিবে, তত- 
দিন সে ত্রন্মলৌকে পুজিত হইবে । 

যেব্যক্তি শুর্চিত্তে সম্বৎসনান্তে কার্তিক মাসের শুরু অষ্টমী তিথিতে 
আঁিয়া তীর্থের কার্ধ্য করেন, তিনিই তপস্তাকারী ; যদিও তিনি এ জন্মে 
কোন তপস্তা না করিয়া থাকেন, কিন্তু জন্সাস্তরে তিনি নানীপ্রকাঁর তপস্থা 
করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি কার্তিক মাঁদের শুরু নবমী তিথিতে এই মথুরা 
প্রদক্ষিণ করেন তিনি ব্রহ্মহত্যাঁকারী, গোঁহত্যাক।রা, মগ্যপাস্্ী, ব্রতভঙ্গকারী 
মহাপাগী হইলেও স্থানমাহীক্মযপ্ূণে সর্বপাঁপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সমস্ত 
কুলের সহিত বিষ্ুলোকে পুজিত হইয়। থাকেন। 

যে ব্যক্তি শ্ধচিত্তে এইস্থানে আসিয়া ভগবান্‌ শ্রীহরির বিগ্রহমৃন্ি 
দর্শন করেন, মে নিশ্চয়ই প্রচুর কৃপাঁয় মথুরা প্রদক্ষিণের ফগলাভ 
করিতে পাঁরেন। হে মহামহিমান্বিত ! তোমার রুপা না হইলে কি কখন 
কেহ এই পবিত্র তীর্ঘস্থানে আসিতে পারে? 

যে ভক্ত কান্তিকমীসে একবারসাত্র শ্রীকৃষ্ণের জন্মগৃহে প্রবেশ, করিতে 
পারেন অথবা গোকুলে তাহার বাঁল্যলীলা সকল দর্শন করিতে পারেন, তিনি 
পরম অব্যয় রুপাময়ের কপাঁয় গাঁহারই শ্রীচরণে স্থান পাইয়া থাকেন। 

মথুরাপুরীতে একটীমাত্র উথান একাদশীর ব্রত পালন অপেক্ষা 
ইহসংসারে অধিক কর্তব্য কাজ আর কিছুই নাই। একাদশী ব্রত 
করিয়া শ্রীহরির বিগ্রহমৃন্তির শ্রচরণে তুলসী প্রদান না করিলে ব্রতকারীর 
কোন ফলই হয় না, অতএব এই ব্রত করিয়া বিগ্রহমৃত্ির শ্রীচরণে তুলসীপত্র 
প্রদান এবং রাত্রিজাগরণ করা কর্তব্য, তাহা হইলে ব্রতকারীকে কখন 
সংসার মায়ায় পতিত হইতে হইবে না। 

আহা! মথুরাপুরী ফি পবিত্র স্থান। যেস্থানে বলরাম, অনুজ শ্ীরুষণসহ 
পণ্ডিত লৌকদিগের হিতার্থে নানাবিধ লীল! করিয়াছিলেন, যথায় শ্রীকুষ 
উথ্বসেনের ক্ষেত্রজপুত্র কংসকে অন্রগণের সহিত বিনাশ করিয়া! সকলকে 
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অভয় দিয়াছিলেন, দেই সকল অন্ুরগণ তাহার পবিত্র ম্পর্শমাত্র উদ্ধার 
হইয়া যোগীদিগের গতি প্রাপ্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই। 

মথুরামগুলের দ্বাদশবনের মধ্যে প্রথমেই মধুবন, বিশ্বব্যাপী হরি এই 
স্থানে মধু নামক দৈত্যকে বিনাশ করিয়1 মথুরাবাঁসীদিগকে অভয় দাঁন 
করিয়াছিলেন। এই স্থানে ভগবান শ্রীরুষ্ণ অন্তান্ত দেবতার্দিগের সহিত 
সতত বিশ্রাম করিয়া থাকেন, অতএব মথুরায় আসিয়া এইস্থান দর্শন করা 
একাস্ত কর্তব্য । 

মথুরার পূর্বদিকে বমুন! প্রবাহিত । যমুনীতীরে বিচিত্ত থরে থরে 
সোঁপানশ্রেণী দ্বারা শোঁডিত চব্বিশটি ঘাট তন্মধ্যে মথুরাতে বারটা ঘাট 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

*্যমুনীর পূর্ব তীরে মথুরা সহরে বিশ্রান্ত বা বিশ্রাম ঘাট বর্তমান। 
স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ করিয়া এই ঘাটে বিশ্রাম করিয়াছিলেন, এই 
নিমিত্ত এই ঘাটের নাম বিশ্রাম ঘটি হইয়াছে । এই ঘাটে ষখানিয়মে স্সান 
করিয়! তিল তর্পণ করিলে স্বয়ং হরি পিতৃগণকে উদ্ধীর করিয়া বিঞুলৌকে 
স্থান দিয়া থাকেন। যে সকল মানব সংসাররূপ মকুভ্মে অব্তরণ-রুরিয় 
ক্লেশভোৌগ করিতেছেন, তিনি এই বিশ্রাম ঘাটে আপিয়া শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে 
পুজা করিলে কৃপাময় কৃপা করিয়া তাঁহাকে বিশ্রাম সুখ দাঁন করিয়া 
থাকেন। 

বিশ্রাম ঘাটের শোভা মনোমুগ্ধকর, মথুরায় বে বারী ঘাট বর্তমান 
আছে, তন্মধ্যে এই ঘাঁটের শোঁভাই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়| এখান- 
কার সন্ধ্যা'আরতি এক অপূর্ব দৃশ্ঠ । তাহা দেখিলে হদয়ে এক স্বর্গীয় 
ভাবের সঞ্চার হয়, অতএব বাহার! এখানে আসিবেন তাহাদিগকে সন্ধ্যার 
সময় এই ঘাটের আরতি দর্শন করিতে অনুরোধ করি । 

বিশ্রাম ঘাটে তীর্থ ম্লান, তর্পণ, করিরা! যে ব্যক্তি অ্যুতের পুজা! করেন, 
তিনি নির্ধিষ্কে তাহার কৃপায় সংসারের সকল তাঁপ হইতে মুক্ত হইয়া! থাকেন? 
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এই ঘাটে সঙ্কল্প করিয়া প্রথমে স্নান, তর্পণ, পুজা করিয়া পর পর দশটা 
ঘাটে সঙল্প করিয়া! শেষে ্রবঘাটে পৌছিবেন। এই ফ্রবঘাটের উপরি- 
ভাগে এক পাহাড়ের উপর বাঁলক করব ইচ্ছাপূর্রবক তপস্তা করিয়াছিলেন, 
অগ্াপি যাত্রীগণ ঞ্বের তগস্তা-ষ্তি দর্শন পাইবেন; নিকটেই সাক্ীগোঁপাঁল 
বিরাজমান, তথায় গমন করিয়া সেই পুখ্যময় তীর্থ ঘাটে স্বল্প করিয়া 
সান করিলে গ্রবলোকে পুজিত হয়। 

যেব্যক্তি শুদ্ধচিন্তে ভক্তিসহকারে এই তীর্থতটে পিতৃপক্ষে, বিধবা 
স্ত্রীলোক হইলে শ্বশুর কুলের শ্রান্ধ করেন, তিনি সমস্ত পিতৃলোককে উদ্ধার 
করিয়া! থাকেন, এই নিমিত্ত শ্রীন্ধ সমীপনাস্তে সাঁক্ষীগোঁপালকে দর্শন করিয়া 
সাক্ষ্য করিতে হয় এবং তীর্ঘ সকল সম্পন্ন করির সন্ত্রীক তীর্ঘগুরু চোবেকে 
(পাণডাকে) সম্তোষের সহিত সাধ্যান্ুসারে ভোজন করাইয়া দক্ষিণা দিতে 
হ্য়। 

কান্তিক নাসে শুরুদ্বাদশী তিথিতে এখানে উপস্থিত হইয়া! যমুনা জলে 
স্বান করিয়া শ্রীহরির মুক্তি দর্শন করিলে উৎকৃষ্ট গতিলাভ হয় । ্রধ্য- 
কন্তা *যমুনা” কাঁলিন্দী পর্বত ভেদ করিয়া এখানে একটানা স্রোতে 
প্রবাহিতা । 

মধুরা তীর্ঘে উপস্থিত হইয়া স্টেশন হইতে যে বাঁধান প্রশস্ত রাস্তা আছে, 
তথায় মধুরা নামক গেট মধ্যে প্রবেশকরতঃ অফুরস্ত দেবালয় সকল দর্শন 
করিতে করিতে বড়বাজার চকে উপনীত হইবেন, তথায় শেঠজীর বুহৎ 
রূপার তালগাছবিশিষ্ট দেবালয় দর্শন করিবেন। মথুরা সহরে শেটজীর 
দেবালয় বিখ্যাত এবং আয়তনে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও শোভনীয়। এখানে 
যতগুলি দেবাঁলয় প্রতিষ্ঠিত আছে সকলগুলিই সদর রাস্তা হইতে অত্যন্ত 
উচ্চে স্থাপিত দেখিতে পাঁওয়1 যাঁষ। ন্ধ্যার পর এই সকল দেবাঁলয় ও 
রাস্তা এবং দোকান সকলের মধ্য দিয়া! গমনকালীন শোভা দর্শনে কত 
আনন্দ অনুভব করিয়া মনে মনে ভাবিবেন যেন এই নগরই স্বগগপুরী, 
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যদিও আমরা স্বর্গ কিরূপ জানিতে পাঁরিনা, কিন্তু এইব্ূপই মনে হইবে। 
এখানে বানরের সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে থাকায় যাঁন্্রীগণকে সতত সতর্ক 
থাকিতে হয় । ূ 

মথুরা সহরের মধ্যে ফ্রব্াটের পশ্চিভাষটা প্রায় অন্ধ মাইল দুরে 
কংসটিলা বর্তমান আছে। এইস্থানেই শ্রীকৃষ্ণ বলরাম কংসকে তাহার 
সমস্ত বীর যোদ্ধাগণের সহিত নিমন্ত্রিত হইয়া যজ্ঞ দর্শন হেতু উপস্থিত হইয়া 
তাহাকে বিনাঁশ করিয়াছিলেন। কংস ও তাঁহার যোদ্ধাগণের প্রতিমৃদ্ত 
সকল কুবলয়পীড় নামক হস্তী প্রভৃতি চিত্রগুলি দেখিতে পাওয়া যাঁয় ঃ এই 
সকল চিত্র দর্শন করিতে হইলে পাশার যাত্রী্দিগের নিকট পৃথক /* আনা 
হিদাবে আঁদায় করেন। এই হজ্ঞস্থান ও রণভূমি দর্শন করিলে হৃদয়ে 
এক অপরূপ ভাবের উদয় হয় । 

যে মথুরা কংসের নিমিত্ত বিখ্যাত, যে কংসকে বধ করিবার নিমিত্ত পূণ 
্রঙ্ম অনাঁদিদেব স্বয়ং শ্রীকুষ্ণ নামে নরদেহ ধারণ করিয়া পিতামাতা ও 
পুরবাঁসিগণকে সকল প্রকার যন্ত্রনা হইতে উদ্ধার করিয়া! এই পুরী পবিত্র 
করিয়াছেন নেই কংস কিন্ধপ প্রকারে বিনাশ হইয়াছে তাহার সংশ্িপ্ত 
বিররণ প্রকাশিত হইল। 

মথুরা সহরে কংসালর, মহাবীর গুরঙ্গজেব সমস্তই ধ্বংশ করিয়া একটা 
মসজিদ নির্ধাণ করাইয়াছেন। বিশ্রামঘাটের পার্ে কংসের বাস ভবনের 
ভয়াংশ কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 


কংম বধ। 


একদা দেবর্ধি নারদ কংস সমীপে উপনীত হইয়া বলিলেন, হে রাঙ্জন ! 
দেবকীর অষ্টম গর্তে যে কন্তা হইয়াছে বলিয়! শ্রবণ করিতেছি, বস্ততঃ এ 
কন্তা দেবকীর গর্ভজাত কন্তা নয়, সে ধশোদাঁর কন্যা বলিয়া জানিবেন। 
.দেবকীতনয় রামরুষ্কে তোমার ভয়ে আপন মিত্র নন্দালয়ে গোপনে রাখিঙ্না 


৬০ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী | 


আসেন। তোমার যে সমস্ত বিশ্বস্তজরগণ তীঁহাদের সন্ধানে গিয়াছিল, 
তাহারা সকলেই এ ছু'জনার হস্তে নিধন হইয়াছে, ইহাতে কি তুমি ভাঁবিতেছ 
না যে, তুমিও উহাদের হন্তে নিশ্চয় মরিবে ৷ নাঁরদের বাক্য শ্রবণ 
করিয়! কংস ক্রোধান্ধ হইয়া বন্ত্দেব বধার্থে শাণিত অসি উত্তোলন করিলে, 
নারদমুনি নানীপ্রকারে শীত করিয়া প্রস্থান করিলেন। ছুরাম্মা কংদ তখন 
বন্দেব ও দেবকীকে এক লৌহশৃঙ্খলে বন্ধন করিয়! কারাগারে নজরবন্দী 
করিয়া রাখিলেন, এবং ভোঁজপতি ও অমাত্যগণকে ডাঁকাইয়া' বলিলেন, 
"হে বীরগণ ! রামকৃষ্ণ নাঁমে ছুইপুত্র গোকুলে গোঁপরাঁজ নন্দগৃহে বাঁদ 
করিতেছে, নারদ মুখে শুনিলাম এ দু'জনের হস্তে আমার স্বত্যু হইবে, অতএব 
এখানে সত্তর মন্পরঙ্গ নির্মাণ কর, রঙ্গদ্বারে কুবলয়পীড় স্থাপন করিয়? তত্বারা 
আমার অরিগণকে বধ করিবার চেষ্টা কর, চতু্দশীতেই যজ্ঞ আঁরস্ত কর 
প্র যজ্ঞে তাহাদের নিমন্ত্রণ করিয়! যে কোঁনরূপে বিনাশপূর্বক আমার চিন্তা 
দূত কর” 

অন্ুুরশ্েষ্ঠ মহাবীর কংস এইবূপ পরামর্শ করিয়! অক্র,রকে আহ্যানপূর্ব্ক 
ব্িলেন, “হে সুহৃদ! তুমি সুহদের পরিচয় প্রদান কর, নন্দগৃহে বন্থদেবের 
যে রামরুষ্চ নামে ছুই পুত্র আছে, তাহাদিগকে ধনুর্ধজ ও আমার মধুবা 
পুরীর শোভাদর্শন করিতে আনয়ন কর। উপচৌকনসহ মহারাঁজ নন্দ 
প্রভৃতি গোঁপদিগকে এখানে আনয়ন করিয়া আমার প্রিয় সুদের কা্ধ্য কর 
তাহাদের এখানে আঁনিতে পারিলে কালসম কুবলয়পীড় হস্তী দ্বার! তাঁহাদের 
ছ'জনার প্রাণসংহার করিয়া! আমার সকল ভয় দূর করিব, যদি তাহীতে' 
তাহারা কোনরূপে রক্ষা পায়, তাহা হইলে বজ্ঞলম মল্লগণদ্ারা জানি 
শমন ভবনে নিশ্চয়ই প্রেরণ করিব 1” 

পরম বৈষ্ণব অক্রুর মনে মনে কংসের বিনাশকাল উপস্থিত বিবেচন' 
করিয়া পূর্ণর্রহ্ম তেজংময় প্রীরুষ্চরণে প্রপতঃ হইয়া কংশের আদেশে রথা" 
রোহণ পূর্বক গোকুলে নন্দগৃহাভিমুখে ষীন্র। করিলেন। 


মথুরাতীর্ঘ ৬৯ 


এবিকে নাঁরদখষি শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়। তাহার স্তব করিতে 
করিতে বলিলেন, *প্রভো ! আপনি রজৌরপী দৈত্য ও রাক্ষমগণকে বিনাশ 
এবং সাঁধুদিগকে রক্ষার নিমিত্তই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যে কেশী 
দৈত্যের ভয়ে দেবতারা! সবদাসর্বদা কম্পিত হইত, আপনি অনায়াসে তাঁহাকে 
বধ করিলেন) আশ! করি হে জগৎপতে ! আপনি শীপ্রই চানূর, মুষ্টি 
৷ গজ ও কংদকে সংহাঁর করিবেন” তাহার পর শঙ্খ, যবন, মুর, নরক প্রভৃতি 
ভবিষ্যতে নানাবিধ লীলার বিষয় উল্লেখ করিয়া! প্রস্থান করিলেন। 

লক্বেস্বর রাঁজা বিভীষণ ও কিছিস্ব্যাধিপতি স্ুগ্রীব দত মুখে অবগত 
হইলেন যে, "পূর্ণরন্ধ” পুনঃরাঁয় লীলাবশে রামকষ্চ নামে গোঁকুলনগরে অব- 
তীর্ণ হইয়াছেন এবং ছুর্জন কংসান্থর তাঁহাদের বাল্যাবন্থায় নিমন্্রণপূর্বরক 
নি:সহার পাইয়া অবলীলাক্রমে বিনাশ করিবে 1 এই ছুঃসঘ্বাদে অজ্ঞ সুগ্রীব 
অধীর হইয়া! শ্রীরামচরণ ধ্যান করিয়া সসৈন্টে তাহাঁদের সাহায্যের নিমিত্ত 
গোকুলনগরে উপস্থিত হইলেন কিন্ত রাস্তা ত্রাণ বিভীষণ তাঁহার বিক্রম 
পুর্ব হইতেই অবগত ছিলেন স্বৃতরাং তিনি তাহার শ্রীচরণ বন্দনা করিরার 
নিমিত্ত বীর ব্াক্ষসসৈস্থগণসহ তথায় উপস্থিত হইলেন। এইবূপে গোক্ল- 
নগর ভক্তগণের শুভীগমনে পরিপূর্ণ হইতে লাঁগিল। অন্তর্যামী রামকৃষ্ণও 
তাহাদের আগমনবার্ভা অবগত হইয়া শ্রীরাম লক্ষণরপে আলিঙ্গনপূর্বক 
পৃজাগ্রহণ করিয়া! ভক্কের আশা পূর্ণ করিলেন, কিন্তু পুর্বাঁসিগণ সেই বীর 
বাক্ষমগণকে কংসের চর অনুমান করিয়া ভীতমনে তাহাদের ত্রাণকর্তা রাম- 
কৃষ্ণের স্মরপাপক্ন হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে মধুরবচনে তুষ্ট করিয়া 
বিভীষশকে লক্কাপুরে প্রস্থান করিতে আদেশ করিলেন, কিন্ত নুগ্রীব সৈন্ের 
কোনরূপ আপত্তি না গুনিয়। তাহাদিগকে তথায় অবস্থান করিতে আজ্ঞা 
করিলেন, এইরূপে কপিসৈস্তগণ ব্রজমগুলে অবস্থান করিতেছে, শ্রুত আছে 
যে ব্রজমগুলে ব্রজবাঁসিগণ প্রীণত্যাগ করিয়া ানরদপে অবসান কর উহা 


সমপরণ মিথ্যা । 


৬২ ভীর্ঘব্রমণ*কাহিনী । 


দেবর নারদের মুখে এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া! জগচ্চিন্তামণি কি নিমিত্ত 
নরদেহ ধারণ করিয়াছেন উহা! একবার চিন্তা করিলেন এবং মথুরা দর্শনের 
নিমিত্ত অক্রু/রের আগমনের জন্য তপেক্ষা করিতে লাঁগিলেন। এদিকে 
ভক্তপ্রবর অক্রুরও রথারোহণে গোকুলে মহারাজ ননদগৃহে উপস্থিত হইয়া 
স্তরের সহিত তাঁহাদের উভম্ের শ্রীচরণ পুজা করিয়া প্রণাম করিলেন। 
বলরাম ও কৃষ্ণ তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিয়া মথুরা- 
পুরীর কুশল জিজ্ঞাসা করিলে পর, অক্রুর কংসের মন্ত্রণা সকল যথাযথ প্রকাশ 
করিলেন শ্রী হাশ্তসহকারে মহারাজ নন্দের নিকট মথুরার শোভা এবং 
বনযজ্ঞস্থান দেখিবার জন্য আবদার করিতে লাগিলেন, এতৎশ্রবণে নন্দরাঁজ 
্রীরুষ্ণের মায়া অবগত না হইয়! সমস্ত গোপবৃন্দকে উপটৌকনসহ শকট 
আরোহণে মথুরা যাত্রা করিতে আদেশ প্রদান করিলেন, পরদিবস*অক্রুর 
ইচ্ছাময়ের ইজ্জান্গারে রথারোহণে মধুপুরে যাত্া! করিলেন | 

শ্ীরামকষ্চ মথুরায় প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন এক রজক উত্তম উত্তম 
বস্তু লইয়া কংসালয় ভিমুধে যাইতেছে, তন্দ্শনে প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহীর নিকট 
বস যাল্জা করিলেন, ইহাতে রজক রোষান্বিত হইয় তাঁহাকে নীনাগ্রকার 
ভন প্রদান ও তিরঙ্কার করিতে লাগিল শ্রী পূর্বেই অবগত হইয়াছিলেন 
যে, এ সকল বন্তর তাহার মাঁতুল কংসরাজার, সুতরাং মাতুলের সম্পত্ভিতে 
ভাগ্নের অধিকার আছে এইনিমিত্ত রজকের নিকট বস্ত্র চাহিয়াছিলেন, কিন্ত 
নির্ষোধ রঙ্গক চক্ষু থাকিতে ও সেই নবজলধর শ্যামরূপধ।রী প্রদুর মায়া- 
প্রভাবে তাহাকে জানিতে পারিল না । শ্রীকৃষ্ণ রজকের বাক্যে কুন্ধ হইয়। 
হন্তদ্বারাই তাহার মন্তক ছেদন করিলেন, তনর্শনে রজকের অনুচরের! 
বস্ত্াদি ফেলিয়া প্রাণভয়ে কংসরাজার নিকট আশ্রয় লইল। তখন 
সাহারা মাতুলের সম্পত্তি সম্মুখে পাইয়া ভাল ভাল বস্ত্র পছন্দ করিয়া পরি- 
ধান করিলেন। উভয়ে সুসজ্জিত হইয়া এক মাঁলাকীরের বাটাতে গমন 
করিলেন ॥ মালাকর সেই বাঁলকছয়ের অপরূপ রূপ দর্শনে মোহিত হইয়া 
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নিজ হস্তে উত্তম উত্তম মালা প্রস্তত করিয়া তাহাদিগকে সজ্জিত করীইলে 
তাহারা উভয়ে রাজপথে মনের ন্মুখে. বিচরণ করিতে লাগিলেন কিয়দ্দুর 
গমন করিয়াই এক কুক্ত। ুন্দরী যুবতি বিলেপন হস্তে গমন করিতেছে 
দেখিয়া সেই যুবতির নিকট উভয়ে গমনপুর্ব্বক মধুর বচনে কহিলেন, “হে 
সুন্দরি ! তুমি আমাদিগকে উত্তম অনুলেপন দান করিয়া সুসজ্জিত 
কর।” 

কুক্ঞা পুর্ব হইতে বলরামের অপরূপ রূপে মোহিত হইয়াছিল এক্ষণে 
শ্রীকৃষ্ণের মধুর বচনে যুগ্ধ হইয়া তাহাদের উভয়কেই সাধ্যমত অন্গুলেপন 
করাইয়া স্পর্শ স্ুথে নিজেকে ধন্তা বোধ করিয়া! তীহাদিগকে তথায় অবস্থান 
করিতে অন্থুরৌধ করিল। এইরূপে তাহারা সুসজ্জিত হইয়! সেই ুন্দরী 
যুবত্তিকে আশ্বাস প্রদানপূর্ববক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। 

অনন্তর রামকুষ্ণ কংসরাজার মথুরাপুরীর শোভা দর্শন ও ধনু যজ্ঞশালায় 
প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, তথায় ইন্্রধর স্যাঁয় এক অপূর্ব ধু রহিয়াছে ঃ 
শ্রীকৃষ্ণ কাহাকেও কিছু না বলিয়া এ ধনু উত্তোলনপূর্ধক উহাতে জ্যারোপণ 
করিয়া আকর্ধশপূর্বক ভগ্ন করিলেন £ তখন এক ভয়ানক শব্ধ উিত হইয়। 
কংসহৃদয় ব্যথিত করিল। ধন্ু-রক্ষকেরা এই অদ্ভুত ঘটনা অবলোকন 
করিয়া মার মার শব্দে বালকদ্বয়কে আক্রমণ করিলে, শ্ীকৃষ্চ তু হইয়া সেই 
ভগ্ন ধন্নু লইয়া? যোন্ধাগণকে অবলীলাক্রমে বিনাঁশ করিলেন, ত্শ্রবণে কংস 
ভয়ে ও ক্রোধে তাহার বলিষ্ট উত্তম উত্তম বহুসংখ্যক সৈন্য সকল বাছাই 
করিয়া রামকুষ্ণকে নাশ করিবার জন্য সত্বর প্রেরণ করিলেন ? শ্রীকুঞ্ণ অনা- 
য়াসে সেই সকল সৈন্য্দিগকে বধ করিয়া নগর ভ্রমণে বহির্গত হইলেন এবং 
ঘথ্রাপুরীর শোভা দর্শন করিতে করিতে ভক্ত অক্ুরালয়ে শকট স্থাপিত 
করির! বিশ্রাম স্ুথে রাত্রিযাপন করিলেন। 

অনুররাজ কংল যখন শ্রবগ করিলেন যে লেই বালকদ্বয় তাহার ইন্্- 
ধনু্ঙ্গ ও রক্ষকগণকে অবলীলাক্রমে সংহার করিয়াছেন; যাহাদের বাহুবলে 
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তরিছুবন কম্পিত হইত আজ কিন! তাহারা সামান্য বালকতবয়ের নিট পরা 
জয় স্বীকার করিয়া প্রীণত্যগ করিল, কাঁলের কি বিচিত্রগতি ! মূর্খ কংস এই 
রূপ ভাবিতে ভাবিতে ভয়বিহ্বল হইল এবং সেই রাঁজিতে জাগ্রত ও স্বপ্লা- 
বন্থায় তাহার মৃত্যুর বিবিধ দুর্লক্ষণ দেখিয়া! নানাবিধ হুর্ভাবনায় আর 
তাহার নিদ্রা হইল নাঁ। রজনী প্রভাত হইবাঁমাত্র মন্লক্রীড়ীর মহোৎসব 
করিতে রাজা! আদেশ করিলেন। বীরপুরুষের! রঙ্স্থানের পূজা, মঞ্চ এবং' 
তৌরণগুলি পুষ্পমালা ও পতাকাদ্ধারা স্ুশোঁভিত করিয়া অপূর্ব্ব শোভা বুদ্ধি 
করাইল। রণস্থানে তুরি, ভেরি ও নানাপ্রকার বঁণবাগ্ভ বাঁজিতে লাগিল । 
্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও নাঁনাজা তি পুরবাঁসিগণ মঞ্চের নানাস্থানে উপবিষ্ট হইলেন । 
ছুরাত্মা কস অমাত্যবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়1 রাজমঞ্চে উপবেশন করিলেন । 
চান্ুর মুষ্টিক প্রভৃতি বীরগণ মল্পবেশ ধারণকরতঃ প্রাণের আশা ত্যাগ কিয়া 
রণস্থলে আগমন করিল। 

রামরুষ্ণ পূর্বেই স্থির করিয়াছিলেন যে, আমারা যখন ইন্তরধনূর্ঙ্গ করিয়া 
বলপ্রকাশ করিলাম তাহীতেও কংস আমাদের পিতীমাতাঁকে কারামুক্ত 
করে নাই অথচ আমাদের বিনাশোগ্টোগ করিতেছে, তখন তিনি মাতুল 
হইলেও তাঁহার বধে আমাদের কোন পাঁপ হইবে না। এমন সময় রণস্থল 
হইতে ঘন ঘন হুন্দুভির শব্ধ হইতে লাগিল, সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া! বালক 
রামকৃষ্ণ রণোল্লাসে রণ র্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া! দেখিলেন, হস্তিপক চালিত 
কুবলয়পীড় হস্তি তথান্ন অবস্থিতি করিতেছে । শ্রীরুষ্ণ তাহার ছুরভিসন্থি 
বুঝিতে পারিরা ত্বস্ায় মন্লবেশ ধারণপূর্ধবক হতিপককে মধুরবচনে বলিলেন 
“ওহে হস্তিপক ! আমাদিগকে প্রবেশ-পথ দা, নতুবা তোমাকে হস্তিসহ 
সমনসদনে প্রেরণ করিব” ইহাতে হস্তিপক কুপিত হইস্সা হস্তিকে আরও 
শ্রককষ্ণের দিকে চালিত করিব ; তখন গজরাঁজ প্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে পাইয়া 
তাহীর শুশুদ্বারা ধারণ করিলে জ্ীকফণ নিজবলে হস্তিকে ভূমে পাঁতিত 
করিয়া! তাহার দত্ত উৎপাঁটিত করিলেন এবং ত্র দত্তাঁাতেই তাঁহাকে 
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শমন সদনে পাঠাইয়া, সেই দৃ্তস্কম্ধে রুধিরাঁ্ত কলেবরে বলরাঁমের সহিত 
রণস্থলে প্রবেশ করিলেন । 

তখন চানূর রামকুষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “তোমরা ছইজনেই 
বাঁছযুদ্ধে দক্ষ, কংসরাজ ইহা! অবগত হইয়! পরীক্ষার নিমিত্ব তোমাদিগকে 
আহ্বান করিয়াছেন।” জীরুষ্ণ ঈঘদ্হাস্ত করিয়া বলিলেন, যদিচ আমরা 
বনচর (গৌঁকুল অরণ্যমধ্যে স্থাপিত) ও বালক, তথাপি কংল রাজারই প্রজা, 
রাজাদেশ আমাদের পক্ষে অনুগ্রহ, কিন্তু আমাদের সমান বলশীলী বালকদের 
সঙ্গে ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করি, তাঁহাহইলে এই সভাসদ্দিগের পক্ষে কেনি- 
রূপ অধশ্দ হইবে নাঁ। কংসের মল্লুদিগকে দেখিয়। শ্রীকষ্ণ ভয়ে এরূপ বলেন 
নাই। যে কৃষ্ণ সহজে ভয়ানক ধনূরভরগ, মহাবলশালী কুবলয়পীড় হস্তিকে 
অনায়াসে বিনাশ করিলেন, তিনি যে মল্লদিগকে দেখিয়! ভয় পাইয়াছিলেন 
হোহা নহে, তীহার ইচ্ছা ছিল যাহাতে মলযুদ্ধ না হয়। মল্লগণ তাহার 
থায মল্লযুদ্ধ প্রতিনিবৃত্তির পরিবর্তে অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করিতে 
লাগিল, স্থৃতরাঁং চান্রের সহিত কৃষ্ণ ও মুষ্টিকের সহিত বলরাম বহুক্ষণ 
মললযুদ্ক্রীড়ায় নিরত থাকিয়া! তাহাদিগকে সংহার করিলেন ? এইন্লপে 
তাঁহারা বহু মল্পগণকে বিনাশ করিলে, তথায় ঘে সকল মল্লগণ ছিল, তাঁহারা 
সকলেই প্রাণভয়ে পলায়ন করিল । 

ছুরাস্্া কংম তখন রণবাস্ত উিঁবারণ করির! উচ্ৈস্বরে বলিতে লাঁগি- 
লেন; "এই বালক ছুটাকে নগর হইতে বাহির করিয়া দাও, গোপদিগের 
ধনসম্পত্ভি লুট করিয়া লও, ছৃষ্ট বন্থদেবকে শীপ্র বিনাশ কর, আমার পিতা 
উগ্রসেন পরপক্ষপাঁতী, অতএব উগ্রসেনকেও অন্থচরগণের সহিত সংহার 
কর।” কংসের সেইক্ধপ অহস্কারপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়। শ্রীরু্ণ কুপিত হইস্সা 
সব্ভাসদ্গণের সন্দুখে একলম্কে রাঁজমঞ্চে আরোহণ করিলেন, তখন কংস 
সেই সৃত্াুরূপী কৃষ্ণকে সমীপবর্তী দেখিয়া ত্বরায় অসিবন্ গ্রহণপূর্াক যু্া্থে 
প্রস্তুত বলনা শ্রকুঞ্চ বিনা বাক্যব্যয়ে কংসকে রাজমঞ্চ হইতে নিরে 
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নিক্ষেপ করিয়া আপনিও তাহার উপর পতিত হইলেন, এইরূপে 
যখন তাঁহাদের মধ্যে বহক্ষণব্যাপী যুদ্ধ হইতেছিল, তখন কংসের অষ্ট 
ভ্রাতা এককালে সকলে মিলিত হইয়া জীরষ্ককে আক্রমণ করিল। 
রোহিণীনন্দন বলরাম একা তাহাদিগকে অনীয়াসে বিনাশ করিলেন, 
এবং বামকু্ উভয়ে মিলিত হইয়া মহাঁবীর কংসের সহিত যুদ্ধ করিতে 
লাগিলেন, ঠিক্‌ সেই সময় পৃথিবী ভেদ করিয়া সর্বসংহারকাঁরী পার্কতী- 
পতি, বাঁমকৃষ্ণকে সভাস্থলে স্োধন করিয়া বলিলেন, "একের সহিত 
উভয়ে মিলিত হইয়া! যুদ্ধ নিষিদ্, এইরূপ দ্বুনিত কা্ধ্য করিলে সর্ব্বজনে 
আপনাদের অপযশ কীর্তন করিবে। অতএব আঁমার আদেশম্ত একের 
সহিত একজনে যুদ্ধ কর।” এইরূপ উপদেশ প্রদানপূর্বক তিনি অন্তর্হিত 
হইলেন। শহ্বরের আদেশীনরূপ তখন জীকৃষ্ণ একা কংসঞ্চে বধ 
করিলেন, কিন্তু বলদেব শ্রীকুষ্ণকে বল দিয়াছিলেন। .এইরূপে দুরাতা" 
কংদ নিধন হইলে, আকাঁশ হইতে ছুন্দুভি বাঁজিতে লাঁগিল ; রুদ্র, 
্রঙ্থা, ইন্দ্র প্রভৃতি দেব্তাগণ রামকষ্জের উপরে পুষ্পবর্ণ ও তাহাদের 
স্তবধ করিতে লাঁগিলেন। রামকৃষ্ণ কংসাঁদির বনিতা দ্বারা তাহাদের 
অতেয্িক্রিয়া সম্পাদন করিলেন, এবং বন্ুদেব ও দেবকীর বন্ধনমৌচন 
করাইয়া বুদ্ধ উগ্রসেনকে সিংহাসনে বসাঁইলেন। 

মথুরা সহরের পশ্চিম ভাগে তৃতেশ্বর মহাদেবের মন্দির । তরী মন্দির 
স্বয়ং. কংস প্রতিষ্ঠা করিয়া স্থাপিত করিয়াছিলেন এবং নিত্য ভক্তিসহকারে 
ভূতেশ্বর মহাঁদেবের অর্চনা করিতেন। ভীত্র মাসে বন প্রদক্ষিণ করিতে যে 
সকল যাত্রী গমন করেন, তাহারা সকলেই এই মহাঁদেবকে দর্শন করিতে পান, 
কিন্তু ধীহীরা৷ কেবল মথুরায় আসেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ভূতেশ্বরকে 
দর্শন করিতে পান না, ইহার কারণ এই যে, সকলেরই ভূতেশ্বরের মির 
জানা নাই। মধুরায় গমনপূর্ববক ভূতেশ্বর মহাদেবের পৃজা ও দর্শন না 
টু তিনি সকল তীর ফল হরণ করিয়া থাকেন, অতএব যাত্রিগণ এই. 


মথুরাতীর্ঘ । ড্৭ 


তীর্থে আগমন করিয়া ভৃতেশ্বর মহাদেবের অর্চনা করিতে ছুলিবেন না । 
এই স্থান হইতে গোকুল তিন ক্রোশ দুরে অবস্থিত । 
যে সকল যাত্রী গোঁকুল (শ্রীরুষ্ণের জন্ম স্থান) দর্শন করিতে ইচ্ছা! 
করিবেন, তাহারা মথুরা হইতেই যাত্রা করিবেন। যমুনার পূর্বপাঁর সমস্তই 
গোঁকুল নামে খ্যাত। ইহার অপর নাম মহাঁবন। মথুরা হইতে যমুনার 
পুর্ব তীরে প্রায় দশ মাইল বীধা পথে গোকুলস্থ নন্দালয়ে যাইতে পারা 
'দায়। পথে কাম্যবন দর্শন করিবেন, এই বনে রাজা যুধিটির পাঁশা খেলায় 
সর্বস্বান্ত হইবার পর বাস করিয়াছিলেন এবং এইখানেই শ্রীরুষ্টের সহিত 
| তাহার প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল। শ্রীরুষ্ণ বাল্যকাঁলে কাঁম্যবনে অবস্থিতি 
করিতেন, এইস্থানে গোপবালা যশোঁদার একটা রমণীয় সরোবর আছে । 
| সরোধরে ভক্তিপূর্বক স্নান করিলে স্বীয় অভীষ্ট ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়। 
; কাঁম্যবন দ্বাদশবনের মধ্যে চতুর্থ বন, ইহার স্তাঁয় সুন্দর বন আর ব্রজমগ্ডলের 
মধ্যে নাই, অতএব যাত্রীরা এই কাম্যবন দর্শন করিবেন। ধীহারা ব্রজ- 
মগুলের সমস্ত বন্রমণ করিতে ইচ্ছা না করেন, তাহাদিগকে জানান হইল । 
তথায় সহস্ম তীর্থ ও পৃথক সরোবর আছে। 
কাম্যবনে শ্রীগোবিন্দ জীউর যেমন রূপ, তেমনি বেশভূষা! দেখিলে মন 

মোহিত হয়। তীঁহাঁর মন্দিরের নিকটেই বুন্দীদেবী বিরাজ করিতেছেন। 
শ্ীশ্রীগোবিন্বনাথজী দর্শন করিতে প্রত্যেক যাত্রীকে চারি আনা হিসাবে 
ভেট দিতে হয়। কাম্যবনে চৌরাশী থান্থ অর্থাৎ চৌরানীটা কারুকাধ্য 
বিশিষ্ট প্রস্তরের থামযুক্ত একটা সুন্দর গৃহ আছে উহা দর্শন করিলে চিত্ত- 
রঞ্জন এবং প্রাণ শীতল হইবে । এখানে যাত্রীগণ কামেশ্বর দেবকে অচ্চনা 
করিতে ছুলিবেন না । 


৬৮ তীর্থ-দ্রমণকাহিনী | 


গোকুল। 


উচ্চ পাহাড়ের ওপর নন্দভবন। তথায় উপস্থিত হইয়! দুধের 
গোপাল, ননীর পুত্তলি রাঁমুঞ্জকে দর্শন করিলে সকল কষ্ট দূর হইবে, মন 
প্রাণ শীতল হইবে, মহারাজ ও মহারাঁণীর বাঁৎসল্যভাব স্মরণ করিয়! প্রেমে 
পুলকিত হইবেন । বুভাগ্য ও পুণ্যফলে এন্থান দর্শনলাভ হয়। এই- 
স্থানকে নন্দীর্বর বলে। যে ননদীশ্বরে জরা, সৃত্যু, ছেঘ, হিংসা নাই, যেস্ান 
তেত্রিশ কোটা দেবগণ বাঞ্ছিত, যেস্থানে সকলই আননাময়, যে ন্দীশ্বর- 
বাসীগণ মাত্রেই আত্মস্থ বর্জিত ; ঘথাঁয় সকলেই শ্রীরৃষ্ণ-নুথে সুখী ষথায় 
ভব্যন্ত্রা দুর হয় । এ নন্দীশ্বর দর্শনে নয়ন সার্থক করিলে, জল্মান্তরে স্ুখমর 
নন্দীর্থর লাভ করিতে পারা যায়। 

নন্দালয়ে প্রথমে গর্গমুনির দর্শন পাইবেন, তৎপল্পে বন্ুদেব দেবকী, 
কংস-কারাগারে যেরূগ বিষাদিতাবস্থায় দিনযাপন করিয়াছিলেন, সেই 
আতিমুক্তি্য়ের মলিনমুখ দেখিবেন। কংসের বছসংখ্যক মল্্, ভাগ্যবতী 
বশোদাঁদেবী, মহীরাঁজ নন্দ প্রভৃতি পঞ্চব্রাতা, পর্জন্য গোঁপ (ইনি নারদ 
মুনির শিশ্য এবং শ্রীকষ্ণের পিতাঁমহ ছিলেন ) উগ্রসেনের প্রতিমৃস্তি ও 
শ্রীরুষ্ণের নানাবিধ লীলাক্ষেত্র “হাউবনে ঝাঁউ” এই সকল নয়নগোচর 
হইলে না জানি কত আনন্দ অনুভব করিবেন। 

নারদ মুনির প্রিয় শিল্য "পর্জন্ড গোপণ” ননদীশ্বরে বাঁস কত্সিতেন ) ঘখন 

ছরাত্মা “কেশ দৈতা” ব্রজ্বপুরে গমন করিয়! উৎপাত আর্ত করে, তখন 

নক আগমনপূর্বক বাঁদ করেন। ১৪ 
সেই পুপ্যাস্মার প্রতিসূর্তীগো্ুলে দর্শন পাইবেন। 

বীরের জনস্থানের নিকটেই একটা বৃহৎ কুণ্ আছে, উহা বহসংখ্যক 
রতি সোপানশ্রেণতে শোভিত, ইহার নাম পোত্রা কুও। জের 


মধুরাভীর্থ । ৬৯ 


জগ্ম হওয়ার পর স্ৃতিকা-গৃহের বন্ত্াদি এই কুণ্ডে ধৌত করা হইয়াছিল, 
এই নিমিভ্ত ইহার নাম পোত্রাকুণ্ড হইয়াছে। মথুরাবাঁসীর! ইহাকে 
একটা তীর্থ বলিয়া! মীন্ করেন, এই কুণ্ডের জল পবিত্র জানে ন্নীন, কেহবা! 
স্পর্শ করিয়। কৃতার্থ হন, যাত্রীরাঁও এই স্থানকে মথুরাবাসীদিগের স্যায় পৰিজ্র 
মনে করিয়া থাকেন। গৌকুলে আঁসিলে তিন স্থানে সাধ্যমত ভেট করিতে 
হয়, যথা প্রথম শ্রীকৃষ্ণ ব্লরামের, দ্বিতীয় মহারাজ নন্দালয়ে, তৃতীয় পর্জজন্ত 
গোঁপালয়ে । এই তিন স্থানে সাধ্যমত ভেট করিয়া পাঁগ্ ব্রজবাদীকে 
র্ধাপূর্বক দক্ষিণাঁসহ ভোজন করাইয়া ন্যুনকল্পে 1 আট আনা দান 
করিয়া সুফল লইতে হয় । 


এই নন্দালয়ের নিকট ত্রহ্গাণ্ড ঘাট দেখিতে পাইবেন। এক দিবস 
গোঁপবীলকগণ শ্রুরুষ্চসহ ক্রীড়া করিতে করিতে যশোদা রাণীর নিকট সংবাদ 
দিল, মা ! কৃষ্ণ আজ হৃতিক ভক্ষণ করিয়াছে । ততৎশ্রবণে রাঁণী রাগাম্থিতা 
হইয়াছিলেন, কিন্ত প্রিয়দরশন শ্রীকুষ্ণকে দেখিয়! তাহার সমস্ত ক্রোধ অন্তর্হিত 
হইল, তিনি কিছুই প্রকাঁশ না করিয়া গোপালের নিকট উপস্থিত হইয়া 
বলিলেন, "গোপাল ! তুই কি নিমিত্ত মাঁটা থাইয়াঁছিস? তোর ঘরে বিসৈর 
অভাব ছিল চাঁদ ?” শ্রীরুষ্ণ জননীর মনৌগত ভাব অবগত হইয়া বলিলেন, 
“না মা, আমি মৃত্তিকা ভক্ষণ করি নাই ।” শ্রীকৃষ্ণের কথায় যশোদার বিশ্বাস 
হইল না, মনে ভাবিয়া কৃষ্ণ বলিলেন, “মী! আমার কথায় আপনার বিশ্বাস 
হইতেছে না, আপনি আমার মুখ দেখুন।” এই কথা বলিয়! শ্রীকৃষ্ণ মুখ- 
ব্যান করিলেন। বাণী সেই কৃষ্চমুখমধ্যে সমস্ত ব্রহ্মা দর্শন করিলেন, 
এমন কি সেই ক্ষুদ্র মুখে সমস্ত ত্রজমগ্ুল ও আপনাকে দেখিতে পাইয়া 
বিশ্বয়ান্থিতা হইলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, একি ! আমি 
স্বপ্ন দেখিলাম, না আমীর বুদ্ধিত্রম ঘটল? যাহা! হউক বাণী পুত্রের অমঙ্গল 
আশঙ্কায়, সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কর্ত! ভগবানকে ম্মরণ করিতে লাগিলেন এবং 
.বারস্বার প্রাণের প্রাণ কৃষ্ণের কুশল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, হায় ! 


৭০ তীর্ঘতভ্রমণ-কাহিনী । 


মারার কি বিচিত্র গতি ! জগৎ ধাঁহার নিকট কুশল বাঁ্ঞা করে, আঁ 
যশোমতী তাঁহারই কুশল কামনা! করিতেছেন । ধন্য প্রেম ! শ্রী বীর 
ধীশ্বধ্য-মাঁয়া বিস্তার করিয়া ও নন্দরাণীর বাৎসল্য (প্রেমের কিছুমাত্র হ্ৰাঁস 
করিতে সক্ষম হইলেন না, সুতরাং তিনি স্বীয় মায়া সঙ্কোচ করিলেন। 
যেস্থানে শ্রীরুঞ্জ এই আশ্চর্য ঘটন! যশোমতীকে দেখাইয়াছিলেন, সেই 
স্থানের নামই এব্রহ্গাণ্ড ঘাট ।৮ 

বশোদা পুত্রকে অঙ্কে ধারপুর্ধক সেই রৃষ্ণচন্দ্রের মুখ নিরীক্ষণ 
করিতে করিতে স্েহাঁভিভ্ৃত হইলেন। শ্রীনন্দের নন্দন যে স্থানে সৃত্তিকা 
ভক্ষণ করিয়াছিলেন, সে স্থানের নৃত্তবিকা কি স্ুস্বাদ ও পবিত্র। অনুরোধ 
করি এই পক্রন্ষা্ড ঘাটের” একটু হৃত্তিকা মুখে দিয়া আস্বাদ অন্থভব 
করিবেন 'ও পবিত্র হইবেন। যাঁত্রীগণ ! এই ঘাটে স্নান ও অঁষচনাদি 
করিয়া, যথাশক্তি ব্রা্ষণকে দীন করিবেন, তাহার ফলে অস্তিমে সদগতি 
হইবে । 

যদি কাহীরও রূপ ও গুণ ছুই বর্তমান থাকে, তিনি যেমন স্বভাবতঃ 
সকলের প্রিয় হইয়া থাকেন, ধাহার এত মাহাত্য তিনি কি আমাদের প্রিয় 
হইবেন না। আমরা কি সেই পুরুতপ্রধানকে বি্ময়োৎযুল্লনয়নে দর্শন করিয়া 
কুতার্থ হইব না? বন্থদেব ও দেবকী বাহার রূপে মুগ্ধ হইয়! বাৎসল্য জ্ঞান 
বিস্থৃত হইয়া খ্ধর্যজ্ঞানে বনুপ্রকার স্তব ও আত্মছ্খ নিবেদন করিয়া ভূয়ঃ 
ভূয় প্রণাম করিয়াছিলেন, সেই আদিপুরুষ বাঁলকরূপ নাঁরায়ণের স্বরূপ দর্শনে 
আমরা কি তাহার একবাঁর স্তবও করিতে পারিব না ? 

ইহার নিকটেই কংসাঁলয় দেখিতে পাইবেন। কংদ ভবনের স্তপাকার 
প্রস্তর ও রাশিরুত্ত ইষ্টক ভিন্ন আর কোন চিহ্বই দেখিতে পাওয়া যায় না । 
মোগল সম্রাট ওরঙ্গজেব কংসের 5 নষ্ট করিয়া একটা 
মসঙ্জিদ্‌ নির্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। 

ইহার অনতিদুরে প্রীকেশবদেবের মন্দির । এই মন্দিরে কেশবজীর দর্শন 
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ও অনা করিয়া! মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে হয়, এরূপ করিলে সপ্তত্বীপ 
সত পৃথিবী প্রদক্ষিণের ফললাভ হয় । এই মন্দির ও প্রীবিগইদেব 
থুরায় কতকাল স্থাপিত হইয়াছে, তাঁহা কেহই ৰলিতে পারেন না, 
ইহাতেই বোধ হয় যে, ইহা বহুকাল পূর্বেই স্থাপিত হইয়াছিল । 

গোঁকুলে যে সমস্ত গৌপদিগের বাসস্থান, উহার অধিকাংশই খোঁড়ো 
ঘর, অপর অপর স্থানে ঘেরূপ বৃহৎ বৃহৎ প্রন্তরনিশ্মিত কাঁকুকার্য্যবিশিষ্ট 
অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায়, এখানে পনেরূপ কিছুই নাই, কারণ অবগত 
হইলাম গোঁপগণ কাঁহাকেও এখানে খর্নপ বাটা নিশ্মীণ করিতে অনুমতি 
দের নাই, এই নিমিত্ত এই গ্রামে প্রবেশ করিয়া সহজেই গোঁয়ালার 
দেশ বলিয়া অন্ুমানি হয় । 

*গাক্ল হইতে মহাবন এক ক্রোশ ব্যবধান, সমস্তই পাকা রাস্তা। 
ইহা বমুনার নিকটবর্তী, অতি রমণীয় স্থান। এইস্থানে শ্রীবন্ভীচারয্য 
গোস্বামীদের কয়েকটা প্রদিদ্ধ দেবালয় বর্তমান আঁছে, তন্মধ্যে গোঁকুল- 
নাথের মন্দির সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত । 

গোকুল হইতে প্রত্যাগমনের সময় মধুবন দর্শন করিয়া মধুরাঁয় আসি- 
বেন, এই বনে মধুনামক এক দৈত্যের বাসস্থান ছিল, বলদেব তাঁহাঁকৈ বধ 
করিয়া মধুপাঁন করিয়াছিলেন, আর এখানে মধুনাঁমে যে এক কুণ্ড আছে, 
সাত্রীগণ প্র কুণ্ডে শান দানাদি করেন। এ্রকুণ্ডের এক মাঁইল ব্যবধানে 
উচ্চ টিলার উপরে এ্রবজীর তপস্তাঁর স্থান $ মধুবনে আপিবাঁর সময় প্রথমে 
স্থান দর্শন করিয়া আসিলেই বিশেষ সুবিধা হয়। এই স্থানটি পরম 
বরঘণীয়, অথচ জনশূন্ত ? দেখিলেই প্রকৃত তগন্তাস্থল বলিয়া প্রতিপন্ন 
হয়। 

মানব পঞ্চ তীর্থে স্নান করিয়। যে ফললাভ করেন, মথুরায় “কৃষ্ণগঙ্গ” 
নামে যে বিখ্যাত তীর্থ বিরাজমান আছেন, উহাতে ন্লান করিলে, এক 
ছিনে তাহার দশগুণ ফল লাভ করিতে পারেন। দশহ্র! দিবসে এ দেশবাঁসী 
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বহুসংখ্যক লোক তথায় গান করিয়া থাকেন। মধ্রাধামে “কৃষগঞ্গা” 
একটা প্রসিদ্ধ তীর্থ । 

এক দিবস শ্রীরুষ্চ ও বলরাম যমুনাঁতীরে স্ব স্ব বস সকল চারণ 
করিতেছিলেন, সেই সময় কংসচর এক দৈত্য বৎসরূপ ধারণপুর্বক, বং- 
গণের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। শ্রীকুষ্ণ বলরামকে দৈত্যের যায়? 
দেখাইলেন এবং স্বয়ং তাহার নিকট গমন করিয়া সহসা তাহার পশ্চাপ্ভাগের 
দুইটি পদ ধারণ করিয়া শৃহ্যমার্ে ঘুরাইয়া একটা কপিখ বৃক্ষে নিক্ষেপ 
করিয়! দৈত্যকে সংহাঁর করিলেন । 

তদনস্তর সাহার বরস্তগণ উপহাসচ্ছলে শ্রীনষ্ণকে বলিয়াছিল, সখে ! 
ব্ৎসীম্থরকে বধ করায় তোমার গোহত্য। পাঁপ হইয়াছে, অতএব গঙ্গা- 
মানপুর্ববক তুমি পাঁপ হইতে মুক্ত হও । তখন শ্রীকৃষ্ণ গঙ্গাকে আময়ন- 
পূর্বক এইস্থানে স্নান করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত ইহার “ৰৃষ্গগ্গা” নাম 
হইয়াছে। 

মথুরা সহরে অধিকাংশ ধর্দশাঁলা, দেবালয় ও তীর্থঘাট সকল মহারাজ 
ভরতপুরাধিপতি ও অন্যান্থ বহু ভাগ্যবান পুরুষদিগের ছারা নিশ্মিত হইয়া 
সহরের এক অপূর্ব শ্রীধারণ করাইয়াছেন। যমুনার পুলের উপর হইতে 
এই সহরের দৃশ্য দেখিলে কাশী সহর বলিয়া! ভ্রম হয়। প্রকৃতপক্ষে 
মথ্রা তীরস্থান হইতে ফিরিতে সহজে মন হয় না, এইরপ স্থানে আসিতে 
কাহার না ইচ্ছা হয়, এই মথুরাপুরীকে স্বর্গপুরী বলিলেও অন্যুক্তি 
হয় না। 

যে সকল যাত্রী শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড তীর্ঘস্থানে যাইতে ইচ্ছা করিবেন, 
তাহরা এই মথুরা সহর হইতেই যাত্রা করিবেন, কেননা এখানে ভাল ভাল 
ঘোড়ার গাড়ী ও একা গাড়ী পাওয়া যাক়। স্টামকুণ্ড মধুর! হইতে প্রায় 
আট ক্রোশ দূরে অবস্থিত। তথায় যাইতে হইলে, ঘোড়ার গাড়ী, একা 
গাড়ী, উ্টেম্ব গাড়ী বা গৌশকটে যাইতে হয় । এখানে বীধা প্রশস্ত রাস্ত। 
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হচহাণলিগ্োলদ্ধিন ॥ 
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আছে, মধ্য পথে গোবর্ধন তীর্থ, শীস্তনকুণ্ড, মানসী গঙ্গাতীর্ঘ এই সমস্ত 
দেখিতে পাইবেন। 


শান্তনকুণ্ড তীর্থ । 


শাস্তনকুণ্ডের অপর নাম গন্ধেস্বরী তীর্ঘ। শাস্তনযুনি এই রমণীক় তীর্থে 
তপস্তা করিয়া বাঞ্ছিত ফললাঁভ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম শাস্তন- 
কুণ্ড হইয়াছে । এই তীরস্থানে যে মরোবর আছে, উহাতে তক্তিসহকারে 
মন্থন করিয়া জলম্পর্শ করিলে মনঙ্কামনা সিদ্ধ হয়। এই তীর্ঘস্থানে সঙ্কল্প 
করিয়া সাঁধামত তীর্থগ্ুরুকে এক পয়স! হইতে নগদ এক আঁনা দিতে হয়। 


গিরি-গোবর্ধন তীর্থ। 


শাস্তনকুণ্ড হইতে চারি মাইল দুরে গোঁবদদন তীর্ঘ দর্শন হইবে। মথুরার 
পশ্চিমদিকে এই তীর্থ বিরাজমাঁন আছেন। গিরি-গোঁবর্ধন সাক্ষাৎ উগ- 
বানের স্বরূপ বলিয়া কথিত । 
পূর্বকাঁলে মহারাজ নন্দ ও গোঁপসকল ইন্্রদেবের পৃজা করিতেন, কারণ 
সেই দেবরাঙ্গ ইহ্্রকে প্রসঙ্গ রাখিতে পারিলে, নুবৃষটি হইবে, তন্দারা! উত্তষ 
রূপে শস্তাদি উৎপন্ন হইবে। 
গোপ সকলের গোপালন ও কুষিকর্্ই একমাত্র জীবিকানির্বাহের 
উপায় ছিল। একদা মহারাজ নন্দ ও গোঁপ সকল ইন্্পূজার আয়োজন 
; করিতেছেন, এমন সময় শ্রী তথায় উপস্থিত হইয়া যুকতপূর্ণ বাক্যে 
তাহাদের নানাপ্রকারে বুঝাইয়া ইন্্পূজার পরিবর্তে গিরি-গোবর্ধনের পুজা 
ণ করিতে উপদেশ দিলেন। গোঁপরাঁজ নন ও অন্তান্ত গোঁপ সকল বাঁলক 
কুষ্ের সেই মধুর যুক্তিপূর্ণ তর্ক সকল হৃদয়ঙ্গম করিয়া মহাঁসমারোছে 
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গিরি-গৌবর্ধনের পুজা করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের এরূপ উপদেশ দিবার কারণ 
এই যে, তিনি ভাঁবিলেন স্বয়ং শ্রীহরি এখানে বর্তমান থাকিতে অন্য দেবতার 
কিরূপে পূজা হইতে পারে, সেই নিষিত্ত তিনি নীনীপ্রকার যুক্তিপূর্ণ তর্ক 
করিয়া গিরিরাজের পূজা করিতে বলিলেন, কিন্তু তিনি যে নিজে গোঁপাল- 
রূপে গোবদ্ধন তাহা কোনরূপ প্রকাঁশ করিলেন না। 
দেবরাঁজ ইন্্র, তাহার পুজা নষ্ট হওয়ায় অত্যন্ত জুদ্ধ হইয়া মেঘ সকলকে 
প্রবলবেগে বারি বর্ষণ করিতে আদেশ করিলেন । বর্ধণাঁধিপতি ইন্দ্রের 
াদেশমত মেঘ সকল প্রবলবেগে বর্ষণ করিতে লাগিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
শিলাবৃষ্টি, অশনিপাঁতও হইতে লাগিল, এইবূপে ব্রজমগ্ডুলে মহা প্রলয় 
কাঁগু উপস্থিত হইলে, ব্রজবাসীদ্দিগের হাহাকার ধ্বনিতে ব্রজ্জমগুল পরিপূর্ণ 
হইল। শ্রীরুষণ তাহাদের সেই ক্রেশ দূর করিবার উপায় স্থির করিয়া গিরি- 
রূপ রৃষ্মমৃ্তি ধারণ করিয়া এই গিরি উত্তোলনপূর্কাক ব্রজবাসীদিগকে ধেন্ুসহ 
সেই গিরি গহ্বরে প্রবেশ করিতে বলিলেন, তীঁহার আদেশমত গোপ ও 
গোপিনীগণ আপন আপন গোঁধন সহিত সেই গিত্রিগঠ্রে প্রবেশ করিয়া 
প্রীণবৃক্ষা করিলেন। 
যাত্রীগণ যে গিরি-গোবদ্ধন দর্শন ও প্রদক্ষিণ করেন, শ্রীকৃষ্ণ গৌবর্ধনরূপ 
ধারণ করিয়া ইহাকে সাত দিন সাত রাত্রি বাম হস্তের কনিষ্াঙ্গুলী দ্বারা 
অবলীলাক্রমে ধারণ করিয়া রাধিয়াছিলেন। দেবরাজ শ্রীকৃষ্ণের সেই 
অলৌকিক ক্ষমতাঁদর্শনে লঙ্জিত হইয়া মেঘ সকলকে বারি বর্ষণ করিতে 
নিষেধ করিলেন, তাহার আঁদেশে বর্ষণ বন্ধ হইয়া আকাশ পরিচ্ছন্ন হইল, 
তখন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাঁনীদ্িগকে আপন আপন গোধন লইয়া বাহিরে যাইতে 
বলিলেন, তীহারাও সেইরূপ করিলে পর গৌবর্ধনরূপ ভগবান্‌ বথাস্থানে 
সেই গিরিকে স্থাপন করিলেন, তখন ব্রজবাঁসীদিগের আনন্দের অবধি 
রহিল না, তাহারা সকলেই গিরিরাঁজকে পুনঃ পুনঃ অর্চনা করিতে লাগিলেন 
এবং মহীরাজ নন্দ ও যশোদ! দেবী বারম্বার বালক রুষ্েের মুখযুস্বন 





মখুরাতীর্ঘ। ৭৫ 
করিলেন, কেননা এই রুষ্ণের উপদেশ মত গোঁবর্ধনের পুজা করিয়াছিলেন, 
এবং তিনি বিপদের সময় মুর্তিমান হইয়। সাক্ষাতদানে ব্রজবাঁসীদিগকে রক্ষা 
করিলেন। এইরূপ দেবরাঁজ ইন্দ্রের কৌঁপাঁনল হইতে শ্রীরুষ্ণ ব্রজবাসী- 
দিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন । 

এই তীথস্থানে শ্রীরুষ সদাসর্বদা ব্রহ্মা, শিব ও লক্্রীসহ বাস করিয়া 
খাকেন। এখানে যে বৃক্ষ দেখিতে পাইবেন উহা নিরীক্ষণ করিয়! দেখিলে 
* বৃক্ষের পত্রে কত ঠোঙ্গীর ন্যায় পাতা সকল দেখিতে পাঁওয়া যায় কথিত 
আছে, এ ঠোঙ্গায় শ্রীকৃষ্ণ গোঁপীদিগের নিকট ননী খাইয়াছিলেন। এই 
তীর্ঘে গমন করিলে পাঁগদবারা মানসীগঙ্গায় মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক সঙ্কল্প 
করিয়া জলম্পর্শ বা স্নান করিতে হয় এবং সাধ্যমত ব্রজবাসী পাঁগডাকে 
দক্ষিণা দিতে হয় । 
যখন নন্দ মহীরাজ ও গোপদকল কৃষ্ণের উপদেশমত গোবর্ধনদেবের 
পুজা করিয়াছিলেন, সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের মানসেই এইস্থানে গঙ্গার আবি- 
ভাব হয়, এই কারণে এই সারোবরের নাঁম "যানসীগঞ্গা” হইয়াছে । 
দাঁনসীগঞ্গার উত্তর তীরে চত্রেশ্বর বা চাকলেশ্বর মহাদের বিরাসমান 
আছেন, এই ব্রজমগ্ডলে মহাদেব চারি নামে বিখ্যাত ও পুজ্য হইয়া 
আছেন, যথা বুন্দাবনে গোপীশ্বর, মথুরায় ভৃতেশ্বর, গোঁবর্ধনে চীকলেশ্বর, 
আর কাম্যবনে কামেশ্বর। গোৌবর্ধন তীর্ঘে গমন করিয়া চাকলেশ্বর না" 
দেবকে অর্চনা কৰিতে হয় । 


গোবিন্দকুণ্ড তীর্থ । 
মাঁনসীগঞ্গার এক মাঁইল উত্তরে গোবিনাকুণ্ড অবস্থিত। এই কুণ্ডের 


চারিদিগ নানাবিধ তরুমূলে সুসজ্জিত, এখানে মযূর, মযূরীগণ ও বানর- 
- গণের নানা প্রকার নৃত্য দেখিলে, মনে হইবে যেন তাহারা কৃষ্ণপ্রেমে উত্মন্ত 


৭৬ তীর্থ ্রমণ-কাহিনী ! 


হইয়া তীহাকে অন্বেষণ করিতেছে 1_-এই স্থান অতি রমণীয় এবং এই 
কৃণ্ডের জল অতি নির্ল। শ্রীকৃষ্ণ দেবরাঁজ ইন্দ্রের দপচূর্ণ করিলে, ইন 
তাহাকে নানাপ্রকার স্তবে প্রসন্ন করিয়া! দেবগণসহ এই কুণ্ড নির্মীণ করেন 
এবং নানা তীর্থের জল আনয়নপুর্ববক শ্রীকষ্ণকে অভিষেক করেন এবং 
কুষের নাঁম গোঁবিন্দ রাঁথেন, এই নিমিত্ত এই তীর্থ গোবিন্দেল নাম অনুসারে 
গোবিন্বকৃগু হইয়্াছে। এই কৃণ্ডে হ্লান ও তর্পণ করিলে বহু যজ্ঞের ফল 
লাভ হয় এবং পিতৃপুরুষদিগের স্বর্গে গতি হয়। 

গোঁবিনকুণ্ডের তীরে দুগ্ধ দানছলে, মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীকে কৃপা" 
পূর্বক দর্শন দান করিয়াছিলেন, ইহার উত্তরে গোপাল সৃত্তিকাঁয় আচ্ছাদিত 
ছিলেন। পুরীগোস্থাই স্বপ্রে অবগত হইয়া, তাহাকে প্রতিষাপুর্বক মহা- 
সমারোহে অশ্নকূট উৎসব করিয়াছিলেন, এই উৎসবে স্বয়ং গোঁপাঁল ভোজন 
করিয়াছিলেন । 


স্রীরাধাকুণ্ড তীর্ঘ। 


এই তীর্থে যাত্রীদিগের থাঁকিবাঁর খুবই সুবিধা, পাঁকা দ্বিতল ধর্শালাঁয় 
বাস করিতে পাওয়া যায়। এই তীর্থের সন্নিকটে শ্তামকৃণ্ রাধাক্ণ, 
ললিতাকুণ্ড ও মহলারকৃণ্ড এই চারিটা কৃণড আছে, তন্মধ্যে শ্তামকুণ্ড ও 
রাধাকৃণ্ড এই ছুইটাই বিখ্যাত, অপর দুইটা লুপ্তপ্রায়, কেবল চিহ্ন মাত্র 
অবশিষ্ট দেখিতে পাওয়া যাঁয় । এখানে দুরাম্ম কংসচর অকিষ্টান্থরের অত্যন্ত 
উপদ্রব ছিল ; শ্ীকুষঃ অবলীলা ক্রমে তাঁহাকে বিনাশ করি! ব্রজবাসীদিগকে 
পরিত্রাণ করেন, এই ছুর্জয় অস্রের বৃষের স্ায় আকুতি থাকায় সকলে 
ইন্াকে বৃযান্থ্র বলিত। এই তীর্থের সম্ত্রিকটে যে সকল দেবাঁলয় আছে, 
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মধুরাতীর্ঘ ৷ পণ 


দে দকলগুলিতেই লীলাময় শ্রীরুষ্ণ । বানরগণের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক 
খাঁকায় যাত্রীদিগকে সদাসর্বদা সতর্ক থাকিতে হয়। এই বনমধ্যেশ্রীরুষ্ণ 
ননী খাইয়া বৃষষে, হন্তুলেপন করিয়াছিলেন অগ্ঠাঁপি সেই চিহ্ন সকল বর্তমান 
শ্মছে আরও এখানে মণিপুরের বাজবাঁটী আছে তথায় সুন্দর বিগ্রহমৃ্ি 
দেখিতে পাইবেন । 


শ্যামকুণ্ডের উৎপত্তি 


ীকুষণ বৃষানুরকে বিনাশ করিয়া, সথা! ও ধেনুবৎসদ্দিগকে স্থানান্তরে 
বাঁছিয়! একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে এই স্থানে উপনীত হইয়া দেখিলেন, 
বুষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধিকা প্রিয় সখীগণসহ পুষ্গচয়ন করিতেছেন, 
তখন তিনি তীহাদের নিকট যাইয়া কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশপুরববক বলিতে 
লাগিলেন, "আঁমার এই মনৌহর উদ্যানে কে প্রত্যহ শাখা পল্লবাদি ভগ্ন 
করিয়া পুষ্পচয়ন করে ? অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহাদের কোন সন্ধান 
করিতে পারি নাই, আজ ভাগ্যবলেঃতোঁমাদের সন্ধান পাইয়াছি,” এই কথা 
বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে ধরিতে গেলেন । 

তখন তাঁহারা! সকলেই এক বাক্যে বলিলেন, "এই মাত্র তুমি বৃধান্নরকে 
বধ করিয়া! গোহত্যা পাপপ্রস্ত হইয়াছ, অতএব আমাদের স্পর্শ করিও না। 
শরীর্চ কিঞ্চিৎ লঙ্জিত হইয়া! বিনয়বাকোে গোঁপিনীগণকে জিজ্ঞাসা কৰি- 
লেন, “আমি কোন্‌ প্রায়শ্চিত্ত করিলে এ পাঁপ হইতে মুক্ত হইব তোমরা 
আমায় বল”। তখন স্রীরাধা বলিলেন পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থে সান করিয়া 
আঁসিলে এই পাঁপ হইতে পরিত্রাণ পাঁইবে। শ্রীরুষণ রাধিকার বাক্যে মনে 
মনে ভাঁবিতে লাগিলেন, যদি আমি সর্ব তীর্থে ্ান করিয়া আসি, তাহা 
হইলে হয়ত এই গৌঁপবাঁলিকাদের বিশ্বা হইতে না পারে, .অতএর 


৭৮ তীর্থব্রমণ-কাহিনী 


ইহাদের সন্ুথে এই কার্ধ্য সম্পাদন করা উচিত। এইবপ স্থির করিয় 
শীর্ণ স্বীয় বংশী দ্বারা একটা সরোবর প্রস্তুত করিয়া ভূমিতলে পদাঘাঁত 
করিবামাত্রই পাতাল হইতে ভৌগবতীর জল ও তীর্ঘ সকল পৃথিবী 
ভেদ করিয়া তথায় আগমন করিতে লাগিলেন, এইবূপে সকল তীর্থ 
তথায় উপস্থিত হইলে শ্রীরুষ্জ তাহার মধ্যে ্লান করিয়া পুনরায় 
গোপবালাদিগের নিকট গমন করিলে, তাহারা তীর্থের আগমন বিষর 
অস্বীকার করিলেন। তখন তিনি তীর্থগণকে স্ব-স্ব মুক্তি ধার্ণপূর্বক 
তথায় উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন, তাঁহার আদেশ মান্র তীর্থগণ 
নিজ নিজ মূর্তি ধারণ করিয়া গোঁপিনীদিগের সন্মুখে কৃতাগুলিপুটে 
দণ্ডায়মান হইয়া আপন আপন পরিচয় প্রদান করিলেন, এইরূপে 
শ্ামকৃণ্ডের হৃষ্টি হইয়াছিল। এই কুডে যিনি ভক্তপূর্বক স্সান, তর্পণ, 
দর্শন বা স্পর্ণ করিবেন শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তাহার সমস্ত মনৌরথ সিদ্ধি 
হইবে; কেননা! পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থ সকল শ্রীকষ্ণের আজ্ঞায় সলিল 
রূপে এই কণ্ডে অবস্থান করিতেছেন । 


রাধাকুণ্ডের আবির্ভাব ৷ 


শ্তামকণ্ডের সথষ্টি হইলে শ্রীমতী রাধিকাও একটা কৃগড প্রস্তুত করিতে 
অভিলাষ করিয়া সখীগণের লাহায্য প্রার্থনা করিলেন। , সত্থীগণ 
শ্রাধার অভিলাষ বুঝিতে পারিয়! উহ! সম্পন্ন করিবার জন্য শ্যামকণ্ডের 
উত্তরে বৃষাস্ুরের ক্ষুরক্ষত একস্থান খননপূর্ধক একটী মনোহর 
সরোবর নির্মাণ করিলেন, লীলাময়ের ইচ্ছায় তিনি কৌতুক দেখিবার 
জন্থ উহাতে জল উঠিতে দিলেন না, তখন সব্ীগণ বিন্বয়াপয় ও 
চিন্তান্িত হইলেন। প্রীমতীকে চিন্তাযুক্ত দেখবা সেই জগতচিস্তামণি ব্যঙ্গ 
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ছলে বলিলেন 'ছুয়ো ! তোঁমাদের সরোবরে আমার স্তায় জল উঠিল না, 
অতএব তৌমরু| সকলে মিলিত হইয়া আমীর কৃণ্ড হইতে জল আনিয়া . 
ইহা পূর্ণ করিয়! দাও” গোঁপবালাসহ শ্রীমতী রাধিকা একবাক্যে বলিলেন, 
তোমার কৃণ্রের জল পাঁতকষুক্তু, কেন না তুমি গোহত্যা করিয়া উহাতে 
ললান করিয়াছ, জল ইহাতে পূর্ণ করিলে ইহীও অপবিত্র হইবে, আমরা 
মানস সরোবরের পবিত্র নির্মল জল আনিয়া ইহা পূর্ণ করিব। গোপিনী- 
গণের এবিধ বাক্য শ্রবণে শ্রীকুষ্ণ তীর্থ সকলকে ইঙ্গিত করিলেন, 
ভীর্থগণ তাঁহার মনোভাব অধগত হইয়া শ্রীরাধার নিকটে কৃতীঞ্চলিপুটে 
উপস্থিত হইয়া তাহার স্তবে প্রবৃত্ত হইলেন, শ্রীরাধা তাহাদের স্তবে প্রসন্ন 
হইয়া তীর্থ সকলকে স্বীয় কৃণ্ডে প্রবেশ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন 9 
এইরূপ রাধাকৃণ্ডের আবির্ভীব হইয়াছে। যে ব্যক্তি শুনধচিত্তে ভক্তি 
সহকারে এই কগুঘ়কে অর্চনা করিবেন তিনি ক্ষয় হইয়া ব্রিসংসারে 
স্থথে খাঁকিতে পারিবেন এবং রাধাকৃষ্ণের কৃপায় অস্তিমে বৈকষে স্থান 
প্রাপ্ত হইবেন। এই কৃণ বয় পুজা করিতে হুগ্ধ, চিনি, ফুল শাড়ী, থালা, 
গেলাস প্রভৃতি প্রদান করিয়! তীর্থ পদ্ধতি অন্সারে ব্রাহ্মণ দ্বারা বন 
উচ্চারণ করিতে হয় এবং এ পুজা! সয় শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাঁসহ গ্রহণ করেন। 
যে ব্যক্তি ব্রজমগ্ডলে প্রবেশ করিয়া এই কণুদ্বয়ের অর্চনা না করেন, 
তাহার সমস্ত জীবন বৃথায় নষ্ট হইবে। ও 
শ্তামকুণ্ড ও রাধাক্ও উভয় কুগুই পাশাপাশি অবস্থিত এবং দেখিতে 
একই প্রকার। এই উভয় কুণ্ডই চতুদ্দিক প্রন্তরময় সৌপানশ্রেণীর 
দ্বারা সুশোভিত এবং তীরে বৃহৎ বৃক্ষ সকল শ্রেণীব্ধ ভাবে দণ্ডায়মান 
আছে, দেখিলে বোধ হয় যেন ্রীপ্ীরাধারুফচের প্রীচরণ ধ্যান করিতেছে । 
এই কৃণ্ডের চতুদ্দিকে যে সকল পদচিহ দেখিতে পাওয়া যায়, দে সকল 
গুলিই শ্রীরাধাকষ্ণের লীল! খেলার শ্রীচরণ চিহ্ন বলিয়া জানিবেন। 
আহা! ব্রজবাঁসীগণ, অতি পুণ্যাত্মাঃ যেহেতু পদ্চিহ্ধারী ও বিচিত্র- 
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ভূষপধারী কমলাদেবী যাহার আজ্ঞাবহ, সেই পরমপুরুধ শ্রীকৃষ্ণের সহিত 
কত লীলা করিয়া গোঁচারণ করিয়া! থাঁকেন। ভগবান যুগে যুগে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছেন সত্য, কিন্ত কথন কোঁন জন্মে এত সুথ অনুভব করেন 
নাই, যেরূপ এই ব্রজমগ্ুডলে ব্রজবালাদিগকে লইয়া! সুখান্ভব করিয়াছেন, 
তাহার প্রতি পদবিক্ষেপে এই ব্রজপুরী শুদ্ধ হইয়াছে, ইহার ফলে ব্রজের 
সমস্ত রজগুলিও পবিভ্র হইয়াছে । 

যে কৃষ্ণ মধুরাঁয় কংস-কারাগাঁরে দেবকীগর্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 
ধাহাকে কংস ভয়ে বন্থদেব যমুনাঁপারে গোঁকুলনগরে গোপরাঁজ নন্দগৃহে 
রাখিয়া সনতষ্ট হইয়াছিলেন, যথাকস নন্দরাঁণী যশোঁদাদেবীর যত্ধে স্ুথসচ্ছন্দে 
ও গৌঁপবাঁলকগণের সহিত একজে গোঁচারণ করিয়া কত আনন্দ অনুভব 
করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণ কাহার পরামর্শে গোরুল ত্যাগ করিয়া কুদাবনে 
বাস করিতে অভিলাষী হইলেন? 

একদা! শ্রীকৃষ্ণ বলরামের সহিত গোকুলের বনে বনে বসচারণ করিতে- 
ছিলেন, সেই সময় বলদেবকে সম্বোধন করিয়! বলিলেন, হে ভ্রাতঃ ! এক্ষণে 
এ বনে গোপালগণের সহিত ক্রীড়া আমাদিগের উচিত হইতেছে না, 
এ কাননের সমস্ত স্থথ আমাদের উপভোগ করা হইয়াছে, এখানে পূর্বের 
স্বায় তৃণ নাই, কষ্ঠি নাই, সে সকল বৃক্ষ নাই; গোৌঁপগণ প্রায় সকল 
বৃক্ষই ছেদন করিয়াছে। পূর্বে এইস্থানে যে সকল উদ্যান ও উপবন 
সুশীতল ছায়াঁসমস্িত পাঁদপরাজিতে বিরাঁজিত ছিল সে সমস্তই শৃন্তাপরীয় 
হইয়াছে, নিবিড় তরুপল্লবে সমাচ্ছন্ন থাকাতে যেস্থান হইতে বহির্ভাগে 
ৃষ্টি সঞ্চারিত হইত না, এক্ষণে সেই সকল আশ্রয়তরুর অপসমেও অবশিষ্ট 
বৃক্ষসমূহের সমাবৃত পল্পববিগমে চতুট্দিক পরিদৃশ্ঠমান হইতেছে। 

তু, বারি ও আশ্রয়স্থান এ কাননে এক্ষণে নিতান্ত দুপ্নভ, পূজনীয় 
বনম্পতিগধ নিতান্ত বিরল। বৃক্ষগণ ফলশৃন্ত ও বিরল-পল্পব হওয়াতে 
বিহঙ্গগণ স্ব স্ব কুলায় পরিত্যাগ করিয়] বনাস্তরে প্রস্থান করিয়াছে, এ বনে 


অত্রাতীর্ঘ। ৮১ 
আঁর সে সুখ নাই, সে আনন্দ নাই, যনোহর পুষ্পপরিহলবাথী লে সুগন্ধি 
সমীর হিল্লোলও নাই। অরণাজাত তৃণকাষ্ঠাদি ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হওয়াতে 
এই আভীর-পল্লীবাসীগণের পক্ষে তত্ররব্য নিতান্ত হুয্নভি ও নগরসদৃশ 
ুর্দল্য হইয়া উঠিযাছে। যেমন পর্বতের ভূষণ বন, তক্জরপ গৌঁপগণের 
ভূষণ গৌধন। সেই গৌধনই আমাঁদের পরম ধন। হে অগ্রজ! ভৃণ 
জলাভাবে এই স্থান যখন সেই গোধনগণেরই কষ্টকর হইতে লাগিল, 
"তখন আর এস্থানে অবস্থান করা! কোনক্রমেই আমাদিগের পক্ষে কর্তব্য 
নহে। যেস্থানে পর্যাপ্ত পরিমাণে তৃগ, কাষ্ঠ ও সলিলাঁদি স্ুলড, তাঁদৃশ 
ভৌঁগবহুল স্থানেই গমন করা আমাঁদিগের পক্ষে এক্ষণে শ্রেকসঃকল্প। 
ধেনুবৎসগণ, নিত্য নব তৃপভক্ষণে সমৎস্ুক, অতএব তাঁদৃশ তৃণক্ষেত্র সমাযুক্ত 
বিরামপ্রদ স্থানে বাস করাই নিতান্ত আঁবস্ক হইয়াছে । অধিকন্ত অব্রত্য 
গোষ্ঠসমূহের তৃণ পত্রারদি নিরন্তর গোময় ও গোমৃত্র লিপ্ত থাঁকাঁতে, ধেস্ক- 
ব্তসগণ তাহা প্রায়ই ভক্ষণ করে না, যদিও অগত্যা ভক্ষণ করে, তন্দারা 
হগ্ধবতী গাঁভীগণের দুগ্ধ সঙ্কোচ হয় » বিশেষতঃ ব্রজবাঁসী সাঁধাঁরগ গোঁপ- 
গণের নির্ি্টি গৃহ অথবা নিরূপিত ক্ষেত্র নাই, অতএব আঁ এই জবস থান 
পরিত্যাগপূর্কক স্ুুবিমল শম্পাচ্ছাদিত সমতলক্ষেত্রে আমাদিগের বাস করা 
কর্তব্য। হেত্রাত:! আঁমি শ্রবণ করিয়াছি, যমুনাতীরে বৃন্দাবন নাঁমে 
এক বমণীয় কানন বিদ্যমান আছে, তথায় সুকোমল তৃণ, ছায়াবহুল বৃষ্ধ, 
সৃস্বাহু ফল ও নির্মল সলিল প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই রমলীর 
বন্দারশ্যে প্রয়োজনীয় কোন বন্তরই অভাব নাই । | 

অনতিদুরে মন্দরশৈলসদৃশ গোঁবর্ধন নামে এক সমুন্নত শিখর, রমণীয় 
ভুধর বিরাঁজিত আছে, সেই গিরিগোবর্ধনের শিখরদেশে কাননস্থ দেবার 
মন্দরসদৃশ স্ুপবিহ্ ভাঁতীর বট বিস্তমান। নুরনদী মন্দা্ষিনী সরিষ্বর। 
যমুনা ও তদ্জপ সেই বৃন্দারপ্যের সীমাত্তরূপে সুলীতল প্রবাহে বনার-ভাঁগ 
নিয়ত পরিবোষ্টত করিতেছে । হে দেব! এক্ষণে এই. কুৎসিত বন 'পরি- 
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ত্যাগ করিয়া সাধুবাঞ্ছিত সেই বৃন্দীবনে ঘোষবল সংস্থাপন করাই সং 
পরামর্শ বিবেচনা করিতেছি, তথায় বিচরণ সময়ে সুচাঁরু গৌবর্ধন, পুণ্যময় 
ভাততীর বট এবং সুনীলসলিল! তরঙ্গিণী কাঁলিন্দীকে নয়নগোচর করিয়া 
পরমানন্দ অন্নুভব করিতে সমর্থ হইব সন্দেহ নাই, কিন্তু উপস্থিত এক্ষণে 
এস্থানে কোনপ্রকার বিভীষিক! প্রদর্শন করিয়া! গৌঁকুলবাঁসীগণকে সন্তস্ত না 
করিলে উহার! সহজে তথায় যাইতে সম্মত হইবেন না । 

বিশ্বচক্রী বাসুদেব বলরামকে এই সকল বাক্য নিবেদন করিতেছেন, 
ইত্যবসরে তাহার দেহ হইতে এককালে শতসহঅ বক (ব্যাস) আবিভূ্ত 
হইয়া ব্রজমগ্জল সমাচ্ছন্ন করিল ? সেই শোঁণিত মাংসলোলুপ ভীষণ ব্যান 
সকল ব্রজপুরী মধ্যে গাভী, বংস ও নরনারীগণকে আক্রমণ করাতে সক- 
লেই মহাভয়ে আকুলিত হইয়! উঠিল। শটীব্ৎসলাইনাক্ষিত ভগবদ্দেহাৎপক্গ 
করাল শীর্দুলগণ স্থানে স্থানে শত পরিমিত সংখ্যাহুক্রমে দলবদ্ধ হইয়া 
গোষ্ঠে গোষ্ঠে গাভীভঙ্ষণ ও মাতৃক্রোড় হইতে শিশুহরণ আরম্ভ করিল। 
ভাহাতেই সেই জনাকীণ গোকুলনগর নিতান্ত ভয়স্থান হইয়া! উঠিল। যে, 
বে দিকে দৃষ্টিপাত করে, সে সেইদিকেই ঘেন মূর্তিমান্‌ কতাত্ততুল্য বিকটা- 
কার বৃকগণ করালবদন ব্যাঁদন করিয়া জীবকুল গ্রাস করিতে ধাঁবিত হই- 
তেছে, এইপ্রকার দেখিতে পায়। মায়াময় শ্রীরুষ্ণের এই কৌতুকমসী 
বিভীষিকাগ্রভাবে, ব্রজবাসীগণের মনে এরূপ বিষম শঙ্কাকুল হইল যে, কেহই 
আর সাহস করিয় গৃহ হইতে বহিরগত হয় না। এইরুপে ব্রজবাসীগণের 
বলগরমন, গোচারণ ও যমুনাান এককালে রহিত হইল। 

সমস্ত ব্রজমগলে আভীরপন্লীবাসীরা মনত্রণা করিল যে, ভয়ানক নখর 
মংঘ্রীসম্পন্ন, 'বিচি : পিক্গলবর্ণ ব্যাপ্রগণ সমূলে আমাদের সর্বনাশ সাধন 
করিবার পুর্বে এই বিপদসন্ুল স্থান পরিত্যাগ করা আমাদিগের কর্তব্য । 
শী আমার ভ্রাতাকে আক্রমণ করিল, এই আমি জীবলসর্কান্থ স্বামীধনে 
বফিত হইয়া ব্যাঙ কর্তৃক অনথা ও বিধবা! হইলাম, এ আমার ছুপ্ধবতী 


মথুরাতীর্ঘ । ৮৪ 


গ্রাভীগণকে করাল ব্যান্তে গ্রাম করিল, অহরহ: প্রতি রজনীতে এইরূপ 
করার্তনাদে ব্রজ্পুরী নিতান্ত আকুলিত হইয়া উঠিয়াছে, রমণীগণের 
অবিশ্বান্ত রোদনধ্বনিতে ও ব্থসহারা গাভীগণের শোকার্ত হাম্বারবে 
গোকুলে আর কর্ণপাত করা যায় নাঃ অতএব এই শ্বাপদপূর্ণ 'আপদাপন্ন 
ভীষণ স্থান পরিত্যাগ করিয়! গোধনগণের স্থসেব্য এবং আমাদিগের সর্ব 
প্রকার শঙ্কাশূন্য নিরাপদ স্থানে বাঁসার্থ গমন করাই যুক্তিযুক্ত বোধ হই- 
তেছে। ত্রজবাসীগণ এইবূপ পরামর্শ করিয়া তাহাদের হদয়সর্বন্থশ্রী্টফের 
মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি হাস্তপূর্ববক সেই শাস্তি রসাম্পদ, পরম 

সবখাম্পদ বৃন্দারপ্যকে নির্দেশ করিয়া বলিলেন ষে, সেই রমণীয় স্থানে তোমরা 
শেহাম্পদ পুন্রকন্তা ও ব্ুখাম্পদ গোধনগণ সমভিব্যাহীরে নিরাপদে পরম 


সুখে অবস্থান করিতে পারিবে) 

প্রকুষণের উপদেশমত গোঁপপতি মহারাজ ননদ নগরমধ্যে দূতগণ ছারা 
ঘোষণা করিলেন যে, *ব্রজধাম গোকুল পরিত্যাগ করিয়া! সবান্ধবে গোপ- 
গপকে বৃন্দীবনে যাত্রা করিতে হইবে; অতএব হে পুরবাসীগণ ! তোমরা 
সর সুসজ্জিত হও, শীঘ্র শকট যোজনা কর, গোগণের রজ্জযুক্ত ভরিয়া 
দাও, আর অপেক্ষা করিবার অবসর নাই” গভীর সমুদ্র নির্ঘোষণ বাক্য 
বিনির্গত হওয়াতে ঘোষপল্লী যেন পুনঃ পুনঃ আকুলিত ও প্রতিধ্বনিত হইতে 
লাঁগিল। ব্যাগ্রভয় হইতে নিষ্কতিলাভ করিয়া! বৃন্দাবন গমনার্ঘথ সকলেই 
এককালে ব্যগ্র হইয়! উঠিল, বথানুক্রমে গমনৌপযুক্ত সমস্ত আয়োজন সম্পা- 
দন করিনা গোপগোপীগণ ব্যন্তসামর্থভাবে সথ স্ব গৃহ হইতে বহির্গত হইল । 
তাহািগের স্ুবিচিত্র দী্তিমান শকটসমূহ ভ্রুতবেগে পরিচালিত হওয়াতে 
বোধ হইতে লাগিল যেন, মহীর্ণবনদয়ে দ্রুতগাঁমিনী তরণীবৃন্দ অনুকুল মারত 
হিল্লোলে আন্দোলিত হইয়া ইতন্তত; ভাসমান হইতেছে । 

গাতী-বসসমূহ নানাবর্ণে রঞজিত ও শ্রেণীবন্ধ হইয়া গুচ্ছ সঞ্চালন, বিষাঁপ, 
বিকম্পন ও গ্রীবাভঙ্গী করিতে করিতে গমন করাতে যৌধ হইল ধেন বিচিত্র 
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বংএর পতাঁকাবলী পরিশৌভিত বিবিধাকার তর্ণিমাল! সফেন বীচিমাঁল! 
সন্কুল জলধিশ্রোত বুর্ণায়মাঁন হইয়া প্রবাহিত হইতেছে । পশ্থাবিহারী গোঁপ- 
বন্দ গ্ষন্ধে বিলঙ্কিত রজ্জ,দাম ধারণ করিয়া গমন করাতে বোধ হইতে 
লাগিল যেন, পল্পবাকীর্ণ বটবৃক্ষের স্বন্ধদেশ হইতে দীর্ঘ দীর্ঘ শুত্রষ্রী 
নিরগামিনী হইয়া ভূমি স্পর্শ করিতেছে। দরধিপসরা ও গর্সরীশীর্ 
গোপনাঁরীগণ কেহ শুন্য হস্তে, কেহ বা পুত্র ক্রোড়ে মরালগমনে সুচাঁর 
নৃপুর শিঞ্নে দশদিশি প্রতিশকিতি করিয়া নীনারঙ্গে গমন করাতে 
বোঁধ হইতে লীগিল, তাহাদের সুরঞ্জিত চাক্চিক্শালী টাকা পরি- 
€াভিত মনোহর বদনমণ্ডলগুলি যেন আঁকাঁশবিহারী নক্ষত্রমালার হ্যা 
শোভাধারণ করিতেছে। নবযৌবন-দীস্তিশালিনী স্ুচারুহাসিনী পীনোন্নত 
পয়োধরা সুন্দরী কাঁমিনীগণের লীলাম্বর, পীতাগ্বর, লোহিতান্বর 'শোঁভা 
ঘেন বর্ধা্কাল বিরা্জিত: ইঞ্জধনুকে উপহাস করিতেছে । এইরূপে সশকট 
গোপ-গোপাঙ্গনাগণের মঙ্গলধাত্রা ও আনন্দ কোলাহলে বহুদুরব্যাপী 
কন্দারপ্যে অপূর্ব শব্ধ ও অপূর্ব কলরবে পরিগ্ন ত হইল 

এইকপে অন্কাল, মধ্যে _ সেই বছজনাকীর্ণ জনহ্ান গৌঁকুল নগর 
জনশূন্ত হইল। ব্রজবন শোভা এক্ষণে চঞ্চলা কমলার স্তায় প্রীবৃনদাবন 
আত্রয় ক্ুরিল। ব্রজবাসীগণ বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া মঙ্গলাঁচরপ- 
পূর্বক গোধনগণের নির্ষিগ্বে বিরামীর্থে তথায় বাসস্থান নির্দাণে প্রবৃত্ 
হইলেন । 

গোপ-গোপীগণের শয়নার্থ ব্তরচ্ঘাবৃত চতুষ্পদী ঘটা সকল ও 
প্ররোজনীর অব্যজাত সকল যথাবখ স্থানে স্থাপিত হইল শিল্পচতুর 
গোখগণ বিচি ৃষ্ষশাধাপরি ভূশন্তবন বিজ্তার করিরা মন ভাশ্ডের 
আবরণ প্রস্তুত করিল। নবহৌবনসম্প! গোপা্গনাগধ- গর্গযীমন্তফে 
লললিলানজনর্ঘ বহি উর ম্াবনেক্ শোতান করিতে লাগিলেন? 
নিষ্য-নবলীলা-কৌতুকে গোঁগগোপীকাখপেছ আননের ইরা রিল না। 


মথুরাতীর্ঘ। ৮ 
গাভীগণ নন্দনসদৃশ বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া মনের আনন্দে নির্ভয়ে অজশ্র- 
ধারে অফৃতধারার স্তায় ছুথ্ধপ্রদান করিতে লাগিল । 

সর্ধচিত্তরঞন সুকুমার শ্রীরুঞ্ণ বন-বিচরণকালে যখন গোঁপগণের সহিত 
বৃ্দাবনে সমাগত হইলেন, তখন নিদারুণ নিদাঘকাল নুখমনন বৃন্দাবনকে 
প্রচণ্ড মার্তগুকরে পরিতপ্র করিতেছিলেন। ভগবান্‌ মধুসদূন তথা 
উপস্থিত হইবাঁমাত্র নুধাধারে বারিবর্ধণ আরস্ত হইল। যেন নবজলদ- 
' কান্তি শ্রীরুষের অর্চনার নিমিত্ত দেবগণ স্বর্গ হইতে অস্ৃত বর্ষণ করিতে 
লাগিলেন। 
বৃন্দীবনে রামকৃষ্ণ বংসচারণ করিয়া পরমন্থে বিহার করিতে লাগিলেন, 
কালিন্টা সলিলে জলবিহার, কুঞচে কুলে বনবিহার এবং গোষ্ঠে গোষ্ঠি 
গোষ্টবিহার করিয়া গোপালগণের সহিত দিন দিন তাহার! মহানন্দ অনুভব 
করিতে লাগিলেন? ক্রমে বর্ধাকাঁল সমাগত, গগনমণ্ডল ইন্্রধস্থসমলঙ্কৃত 
জলধরগণ মুহুমুহঃ গভীর গর্জনসহকারে সুষ্ি্ধ বারিধারা বর্ধণে ধরাতল 
পরিসিক্ক করিতে আরম্ভ করিল। নবনীরসিক্ত ঝঞ্ধাবাত প্রবাহে বনভূমি 
সন্মাঞ্জিত হইয়া যেন নবযৌবনশীলিনী নুন্দরী কামিনীর সার শোভুরারণ 
করিল, কানন মধ্যে ছুঃসহ সৌরানিল ও দাবানলের সম্পর্কমান্্র রহিল না । 
এইরূপে দিবারাত্রি বৃষ্টি, কখন দিবস, কখন শর্বরী, তাহা নিরূপণ কর! 
দুঃসাধ্য, মানবগণ দিনমাঁনকে রজনী বলিয়া অনুমান করিতেছে, বস্ততঃ 
দিবা যামিনীতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। হে কেশব! নিঙগাঘাবসানে 
জলদাগমে সেই বৃন্দীবন ফেন নন্দনবন সদৃশ পরম রমণীয় বোধ হইতেছে । 
রোহিনীনন্দন বলরাম কমললোচন কৃষ্ণের সহিত নবব্র্ে সমুপক্থিত হইলেন। 
সাহারা উভয়ে পরস্পর পরম্পরের চিত্ত গ্রীতিসম্পাদনপূর্ব্্ তদানীত্তন 
জ্ঞাতি গোপবৃন্দের সন্তোষ উৎপাদন করিলেন। এইকপে ভথায় ভাহারা 
গোপালগণের সহিত মিলিত হইয়া! বিবিধ কৌতুকে কাঁলগ্ষেপ করিতে 
সলাগিলেন। 


৮৩ তীর্থ-্রমণ-কাহিনী । 


স্বেচ্ছাবিহারী বাসুদেব একদা লতাঁপাঁদপ পরিশৌভিত যমুনাঁকুলে 
উপস্থিত হইলেন। .তথাঁয় সুশীতল জলকণাম্পর্শী ক্বথম্পর্শ সমীরণ মন্দ 
যন্দ সঞ্চারিত হইতেছে, কল্লোলিনী যমুনা! তুরঙ্গরূপ অপার্গ বিস্তার করিয়া 
বক্ষোবিকম্পনপূর্বক বাঁযুসহ ক্রীড়াচ্ছলে ধীরে ধীরে নৃত্য করিতেছেন । 
প্রবুল্ল-কমল-কুমুদ অপরাপর জলঙজ-কুস্থম ও জলচর জীবকুলে যমুনা 
সমাকীর্ণা, স্থানে স্থানে রমণীয় তীর্ঘ; বর্ধাবেগ প্রভাবে তীরতরুগণ 
উৎপাঁটিত হইয়া শ্োতমধ্যে নিপতিত হইতেছে। হংস, সারস প্রভৃতি 
গক্ষীগণের করবে কলিন্দনন্দিনী যমুনা নিরন্তর নিনাদিত হইতেছেন। 
বর্ধারস্তে আনিত্যনন্দিনী যেন মোহিনীরূপ ধারণ করিয়াছেন। খরতর 
স্রোত ত্ীহার চরণ, সমুক্লত তীর ভূমি তাহার নিত, ঘূ্ণামান আবর্ত 
তাহা নাঁভিপদ্ম, সলিল-বিকশিত তাহার রোমরাঁজি, তরঙ্গত্রয় ভাহার 
সুললিত-ব্রিবালী, চক্রবাকযুগল গাহীর পয়োধর, তীর পার্খ সংযোগ তীহাঁর 
প্রুল্প আনন ও হস্ত, রক্তোঁৎপল তাঁহার ওষ্ঠ, নীলোৎপল তাহার জর, শত- 
দূল তাহার নেত্র, সুপ্রশত্ত হ্রদ তাঁহার ললাট, সুনীল শৈবাল তাঁহার কেশ- 
কলাধৃ, সুদীর্ঘ শ্োত তাহার বিস্তীর্ণ বাহ, বিকশিত কাশকুল্মুম তাহার শুত্র- 
বাস, শাখাপল্পবাকীর্ণ তীরতরুগণ তাহার অলঙ্কার, মৎস্তগণ তাঁহার খেলনা, 
পন্সপত্র তাহার উত্তরীয়, সারসের নুস্বর তাহার নূপুর, নক্রকৃর্মাদি তাহার 
অস্কলেপন এবং সুবিমল স্বচ্ছ সলিল তীহাঁর স্তনছৃগ্ধ ৷ 

যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ সেই সমুদ্রমোহিনী আশ্রমশৌভিনী যমুনীকে নয়ন- 
গোঁচর করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন ? তিনি সেই নদীতীরে বিচরণ 
করাতে শোভাময়ী হুর্যতনয়ার লাবগ্যমাধুরী যেন শতগ্ুণে পরিবদ্ধিত 
হইল, এইরপে শরীক গোঁপ ও গৌপিনীগণের সহিত নানাস্থানে নাঁনীপ্রকার 
লীলাপ্রকাশ করিয়া! সুখান্ভব করিতে লাগিলেন । 
 এন্ষদা জিঘাংসাপরায়ণ দুর্দান্ত কেশীদৈত্য কংস রাজার নিদেশান্ুসাঁরে 
বৃন্দাবন উপস্থিত হইয়া! গৌঁপ গৌপাল ও গৌধনগণের প্রাণসংহা পূর্বক 


মধ্রাতীর্ঘ। ৮৭ 
ভাহাদিগের মাংস ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল ? সেই দুরাঁচার দানবের 
অনিবারিত উপদ্রবে বৃন্দীবন মীনবাস্থপূর্ণ হইয়া! যেন শ্মশানতূমি সদৃশ 
বীভৎসদর্শন হইয়া! উঠিল। তাঁহার প্রচণ্ড খুরক্ষেপে ও 'গতিবেগে বৃক্ষ- 
সকল ভগ্ন এবং অবস্থানস্থানের ভূমিখণ্ড বিদারিত হইতে লাগিল । ভীষণ 
চীৎকারে পবনগঞ্জন পরাভূত করিয়া সেই দুরস্তহুরঙ্গ লক্কপ্রদানে আকাঁশপথ 
'তিক্রম করিতে আরম্ভ করিল। তাহার দেহ প্রচণ্ড পর্বতের স্তায় 
: প্রকাণ্ড কেশরজীল স্ভপত্র পাদপের স্টার সমুন্নত, আক্রোশ ও জিঘাঁংসায়, 
কংসের ন্যায় ভয়াবহ । 
দেই ছুরাস্থা প্রমত্তভাবে গোঁপ ও গোঁধনগণের জীবনবিনাশে প্রবৃত্ত 
£ইলে, বৃন্দাবন যেন জীবসমাগম শৃন্ট হইয়া পড়িল। একদা সেই গোমাংস 
ও নরম্তাংদলোলুপ দুরাশয় অশ্থরূপী দাঁনব যেন কালপ্রেরিত হইয়া সাহ- 
হকারোন্মন্তভীবে ঘোষপল্লী মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন গোঁপ গোঁপীগণ 
সেই ভীবণাঁকাঁর তুরগান্্ুরকে দর্শন করিবামাত্র ভয়বিহবলচিন্তে আর্তনাদ 
করিতে করিতে স্থ স্থ পুত্রকন্ঠাগুলিকে বক্ষেধারণপূর্ববক শ্রীরুষ্ণের শরণা- 
পন্ন হইল। অরাতিনিহ্দন শ্রীক্ক্চ তাহাদিগকে সাস্বনাবাক্যে অভয়- 
প্রদানপূর্বক প্রকুল্নবদনে সেই পাপাঁশয় কেশীর সম্মুথে উপস্থিত হইর্টন। 
কালপ্রেরিত কংসদূত কেশী কষ্ণকে পাইয়া ক্রোঁধবিস্কারিতলোচনে বিকট- 
দর্শন বিকাশপূর্বক গ্রীবা উন্নত করিয়! হ্রেষারব করিতে করিতে পবনবেগে 
তদ্রভিমুখে ধাবমান হইল, প্রীকুষ্ণও তাঁহার আগমনপথে অগ্রবর্তী হইলেন » 
তাহাকে সেই ভীষণ অর্বীন্থরের সম্ুখীন হইতে দর্শন করিয়া সামান্তমীনববৃদ্ধি 
গোঁপগণ মভয় সংশয়কুল্লচিত্তে কহিতে লাগিল, হে বন ! নিবৃত্ত হও, 
& ছুরত্ত অশ্ব মহাপরাক্রান্ত, তুরঙ্গদল মধ্যে উহার তুল্য হিংস্র ও বল্‌বান 
আর দ্বিতীর নাই, কেহই উহাকে দমন করিতে সমর্থ নহে। তুমি বালক, 
কদাচ উহাকে পরাভব করিতে পারিবে না, এ ছুক্দীয় তুরগাঁধম্‌ ছুরাচার 
কপাধম কংসের সহোদরতুল্য প্রিয়তম সহচর, উহাকে বিনাশ করা কাহারও 


৮৮ ,  তীর্থত্রমণ-কাহিনী । 
সাধ্যায়ত্ত নহে। সর্বদর্সহারী মধুহ্দন মাঁনবন্সেহে কান্ধর গোপগণের 
তাঁদূশ সভয়বাক্য শ্রবণে মনে মনে মৃহ্হাস্ত করিয়া অবলীলাক্রমে সেই 
ছুর্জয় অন্ুরকে যুগল হস্তদ্বারা তাঁহার মস্তক অবধি সর্বশরীর ছিধা 
করিয়া সংহার করিলেন। তখন দেবগণ স্বর্ণ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিতে 
লাগিলেন, এইব্সপে শরীক কেশীদৈত্যকে বধ করিলে বুন্দীবনে যকলেই 
নিশ্চিন্ত ও নিরুপদ্রব হইলেন, গোপরাজ ননদ শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক ক্ষমতা- 
দর্শনে বারশ্বার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। 

বৃন্দাবনে যেস্থানে কেশীদৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন সেই অবধি বর স্থান 
কেশীঘাট নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। পাঁপমতি ছুর্জয়কেশী শ্রীকৃষ্ণ স্পর্শে 
গতিলাভ করিয়াছিল, এই নিমিত্ত কেশীঘাটে মস্তক মুগ্ডনপূর্বক স্নানদান 
করিলে পরম গতিলাভ হয়। এই ঘাঁটেই যমুনাদেবীর অর্চনা কুরিতে 
হয়। 


বন্দাৰন তীর্থদর্শন যাত্রা । 


স্পেস ও পট ও আপস 


মখুযা হইতে বৃন্দাবন যাঁইতে হইলে, রেলযোগে গমন করিলে 
খরচায় নুবিধা হয় সত্য, কিন্তু যাহাদের গাড়ী ভিন্ন যাঁওরা হইবে নী 
তাহাদের বৃথা এগাড়ী ওগাড়ীতে লাঞ্ছনা ভোগ না করিয়া মথুরা হইতে 
ঘোড়ার গাড়ীতে যারাই শ্রেয়: । মুটে খরচ ও গাড়ীভাড়া একত্রে হিসাব 
করিলে প্রার একই পঁড়। মধুরা হইতে বৃন্দাবন দাত মইল ব্যব- 
ধান মাত্র । পাকা প্রশস্ত বাধারান্ত| আছে, বুন্দাব। গেট নামক থে 


বৃন্দাবনতীর্থ। ৮৯ 


ফটক আছে উহারই মধ্য দিয়া যাইতে হয়। মথুরা হইতে প্রীধাম 
বৃন্দাবন প্রবেশকাঁলে অর্থাৎ যেস্থান বৃন্দাবন গেট বলিয়। বিখ্যাত এ স্থানেই 
গোকর্ণ মহাদেব বিরাজমান। গোৌকর্ণ ভ্রিলোক বিখ্যাত তীর্ঘ। ইহা 
বিশ্বনাথ বিষ্ুর অত্যন্ত প্রিয়ন্থান। 

পথিমধ্যে যমুনাতীরে ও নগরের কত লীলাখেলাই দেখিতে পাইবেন। 
হাঁটাঁপথে ব! গাড়ীতে যাঁইলে এইটুকুই লাভ বলিয়া জানিবেন। শ্রীধামে 
পৌছিলে প্রথমেই মথুরা অতিক্রম করিয়। ধাম বৃন্দাবনের পথে যত অগ্রসর 
হইতে থাকেন, ততই ব্রজবাসী পাগ্ডাগণ তৃধিত চাঁতকের স্কায় যাত্রীদিগের 
আশাঁপথ চাহিম্না থাকেন। যাঁত্রীগণ শ্রীধামে পৌছিলেই কিয়ৎক্ষণের জন্য 
মহা গোলযোগ পড়িয়া! যায়। ব্রবাসী (পাগ্ডা)গণ ঘাত্রীদিগকে প্রশ্নে 
প্রশ্নে বিব্রত করেন। শ্রাবণমাসের বাঁরিধারার স্ায় "আপনার বাড়ী 
কোন্‌ জিলা? নিবাঁস কোথায়? ব্রজবাঁসী কে?” কোন জাতি? পদবী 
কি? ইত্যাদি” অবশেষে যাত্রীগণ, আপনাপন ব্রজবাসী মনোনীত 
করিয়া লন। 

এই ব্রজবানী ( তীর্গুরুর ) নিকট যাঁত্রীগণকে পুত্তলিবৎ রিয়া ফিরিয়া: 
বৃনদাবনের লীলাসকল দর্শন করিতে হয়। তাঁহারা যাহা দেখান তাহাই; 
দেখিতে পাইবেন, যাহা না দেখাইবেন উহা কিরূপে দেখিতে পাইবেন কিন্তু | 
এই পুস্তকখানি নিকটে থাকিলে প্রা্ীন লীলাস্লী ও মনদিরাদি কোন্‌ 
স্থানে কিরূপ দর্শন করিলে সমস্ত দশনি ঘটাবে এবং এ সকল দেবালয় কত 
দিন প্রকটিত হইয়াছে ও কোন মহায্মার স্বারা ্রতিষ্ি হইয়াছে উহা/ 
সম্যক্রূপে অবগত হইতে পাঁরিবেন। 

ভ্ত্ীগৌবিনজীর পুরাতন মন্দির, পরে অগৎবিখ্যাত শেটজীর মন্দির 
দৃিগোচর হইবে । এই সকল মন্দিরের নিকটবর্তী হইলে ক্রজবাসী ডিক্ষুক- 
গণের সুললিত মধুর গাঁনে যাত্রীদিগকে এই স্থানই বে টিনিলা 
গত করাইবে। 


৯ ভীর্থত্রম্ণ-কাহিনী। 


কোন ভিক্ষুক এই গানটা শুনাইবে $- 
স্তামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, গিরি গৌবর্ধন। 
সৃছু মৃহু বংশী বাজে এই সেই বৃন্দাবন ॥ 
কেহ বা ভূমে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিরা গাহিতে থাঁকিবে 
ধুলা নয়, ধুলি নয়, গোপীপদ রেনু 
এই ধুলা মেখেছিল, নন্দ বেটা কেন 
কেহবা জয়রাধে শ্রীরাধে, কেহ বা রাঁধাশ্তাম রবে মন মাতুয়ারাম্বরে 
ভিক্ষা করিতেছে, কেহবা খোল করতাল লইয়া কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া 
ব্রজরজে বিলুষ্টিত হইয়া হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! বলিয়া অশ্রুচলে বক্ষাস্থল 
শ্লাবিত করিতেছে, আহা ! সেই প্রেমময় চিত্ত সকল দর্শন করিলেও ভক্তির 
উদয় হর। এইরূপ নাঁনাছলে নানীপ্রকার ভিক্ষার্থী আসিয়া চত্ু্িক*বে্টন 
পূর্বক গাহিতে থাঁকিবে। 
তক্তবুন্দ আসি, কহে হাঁসি হাসি। 
গয়া৷ কাশী ছোড়কে, সবে হব বৃন্দাবনবাঁসী ॥ 
ঘাখন এইরূপ ভক্তি রসপূর্ণ গীত সকল কর্ণকুহরে পশিবে, তখনই জানি- 
বেন যে, এইস্থানই বুন্দাবনধাম। যে ধাম দর্শনের কাঙ্গাল হইয়া পিতা, . 
মাতা পুত্র কন্তা ও সংসারের মায়! ত্যাগ করিয়া কত অর্থ কত কষ্ট সহ 
করিয়া, কত বন, উপবন, পর্বত উলজ্ঘনপূর্বক সমস্ত জলাঞলি দিয়া, 
দয়াময়ের কৃপায় আজ সেই ব্রজধামে নির্বিঘ্ে উপনীত হইলেন কোন 
বিষয় ভ্রুক্ষেপ করেন নাই, এক্ষণে যুগলমৃততির শ্রীচরণ দর্শনে সেই মহাত্রত 
উজ্জাঁপন করিয়া নয়ন ও জীবন সার্থক করুণ। 
ন্দাবনধাম টৈফবদিগের একটা পবিত্র মহাতীস্থান এবং রষ্চের 
নীলাভূমি। হমুনাতীরে অসংখ্য দেবদেবীর মন্দির বিরাজমান,তন্ধ্যে শেঠ- 
জীর সুবর্ণ ভীলবৃকষযুক্ত দেবাঁলয়, গিরিগৌব্্ধন, লালাবাবুর মন্দির, গোবিন্দ 
জ্বীর মন্দির, মদনমোহ্‌নের, গোপীনাথের, সাহাঁজীর মন্দির, ্রঙ্মচারীর মনির, 


বৃন্দাবনতীর্ঘ । ৯১ 


এবং নিকুঞ্তকানন এই সকল একাস্ত দর্শন যৌগ্য। এতত্তিন্ন এখানে আরও 
অনেক মন্দির ও দেবালয় সকল বর্তমান আছে । বৃন্দাবনে বৈষ্ণবদ্দিগের 
মান্ত অধিক হইয়া থাকে এবং প্রায়ই তাহারা জীবনের শেষভাঁগ. এই তীর্থ 
স্থানে বাঁস করিয়া জীবন বিসর্জন করিয়! গৌরবাস্বিত হন। 

শ্রীরন্দাবনধামে__যমুন! ও বৃন্দাবন এই ছুই স্থানে ভগবদ- 
লীলার প্রাচীন চিহ্ন বর্তমান আছে। ভক্তগণ যাহা দর্শন করিয়া জন্ম 
সফল জান করিয়া থাকেন। শ্রীব্রজেন্্র নন্দনের বৃন্দাবন কতই না প্রিয় 
ছিল, এখানে ময়ূর ময়ুরীগণ শিথিপুচ্ছ বিস্তীর্ণ করিয় স্বভাঁব সুলভ কেওয়] 
কেওয়াস্থরে প্রতিধ্বনি করিয়া শ্রীরাধামাঁধবের গুণগানে মন্ত্র হইয়া তালে 
তাঁলে নৃত্য করে, ভ্রমর ত্রমরী ৭৩৭ স্বরে গুঞ্জন করিয়া শ্রীরাধা কৃষ্ণের 
বশোগুপগান করিতে করিতে তাহাদের ক্রপাদপ্সের মধুপাঁন করিয়া কতার্থ 
হয় 

জ্্রীমতী যমুনাদেবী-_-বংশীবদনের মনপ্রাণ মাতৌয়ারা সুমধুর 
বংশীবাঁদনে উত্তাল তরঙ্গমাঁল! উিত করিয়! প্রেমময়ের প্রেমে গদগদ হয়া 
্বীয গন্তব্যপথ পূর্বদিক ছুলিয়া! পশ্চিমদিকে ধাবিত হইতেন, ব্রজবাসীগ্রণ 
যাচুমন্ধে মুগ্ধ ফণীর ন্যায় মুগ্ধ হইয়া এ বংশীর তাঁল লহরী শুতনিয়! কত সুখ 
অন্নুভব করিতেন, ব্রজঙ্গনাগণ ব্রজের্খর ও ব্রজেশ্বরীর কেলীক্রীড়ীর স্থানে 
উন্মত্ত হইয়া! দর্শন করিতেন এবং শ্্রীরুষ্েের বামে বিদ্যুক্লতাঁরূপিণী বৃষভান্গু- 
নন্দিনী গ্রীমতী রাঁধারাণীর সম্মিলন দেখিয়। অটৈতন্য অবস্থায় নয়ন ভবিয়া 
দর্শন করিতেন। গাঁভীগণ গ্রীকুষ্ণের বংশীরব শুনিয়া হাম্বারবে উর্দে পুজ্ছ 
তুলিয়া! বনের দিকে ধাবিত হইত সেই বৃন্দাবন কিরূপ রমণীয় স্থান, একবার 
জদয়ঙ্গম করিলে সমস্তই বুঝিতে পারা যায় । 
এই ধাষে বৈষ্ণবদিগের মাহাত্ম্য কত £-_ 

সদাচার ত্রিদুবনে দেখ পূর্বাপাঁর | 
বৈষ্ণৰ সেবা মাত্র ব্রত সবাকাঁর | 


৯২ তীর্থ-্রমধ-কাহিনী | 


বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট পাঁদোদক পদরজ ৷ 
উল্লাস করিয়! সেব ত্যজ বৃথা লাজ। 
যাহার মহিম! বলে কৃষণ্রেমে মত্ত। 
প্রত্যক্ষ দেখহ তার প্রভার মহত্ত ॥ 
বৈষবের অধরামূত যেই নাহি খায়। 
কুষ্ণডক্তি দুরে বু সংদার না যাঁয় ॥ 
কর্মী, জ্ঞানী মতে আর সকাঁম বিধানে । 
ফিরিয়ে অশুদ্ধ বুদ্ধি মদ নাহি জানে ॥ 
লোকাচার দেখ নারী বালবৃদ্ধ যুবা। 
বৈষণবের স্থানে কু কিবা! দেবীদেবা ॥ 
দান প্রজা সেবার স্থলে সবার বচন। 
বৈষ্ণবের করবলি সবার বটন ॥ 
অন্থাপিহ তার পূর্বাবস্থা সবে জানে। 
তথাপি নমন্কারি ঠাকুরাঁণী ভনে ॥ 
ধর্মজ্ঞান মিথিলাতে ব্যাঁভিচাঁরী হয় । 
শুদ্ধ ভক্ত নহে সেই ক্ষ পাঁয় ॥ 
অতএর শুদ্ধ ভক্ত হয় মহাবাধ্য। 
সচ্ছিদানন্দ ঘনমুন্তি শান্ত্েতে প্রসিদ্ধ ॥ 
এইজ্ঞান কছু বিনা চারি সম্প্রদায়? 
কদাচ না হয় ঝুঞ্ে শৌচ প্রায় । 
স্প্রদ! বিহীন গুরু আশ্রয় যে করে। 
নিক্ষল তাহার সব ভক্কি নাহি ম্করে 1 
বৃন্দ/বনে ব্রহ্মমোহন কুণ্ড, নিধুবন, অধানুর নির্বাণ প্রভৃতি অনেকগুলি 
তীর্থ বিরাঁজিত। বৃন্দাবন নিঅধাম ক্রন্ধাণ্ডের উপর বিরাজিত, দেব- 
গরণেরও পুজনীর়, শ্রেষ্ঠ, পবিত্র ও পরমানন্দময় ৷ পৃথিরীতলে স্বন্দা বন. 


রর বুন্বাবনতীর্খ। ন্৩ 
ূরাম বলিয়া জান করিবেন। এখানে পাঁচ গহ্ের অধিক দেবাঁলয় 
আাঁছে। তাঁহীর মধ্যে সাতাট দেবালয় প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ যথা শ্রীগোবিন্দ 
শ্বীগোপীনাথ, শ্রীমদনমোহন, শ্রীশ্যাম সুন্দর, প্রীগৌকুলানন্দ, শ্রীরাধীরমগ 
এবং শ্রীরাধা লামৌদর এই সাতটি দেবালয়ই গোশ্বামীদের প্রতিষ্ঠিত। 
শ্রীগোবিন্দ, শ্ীগোপীনাথ ও শ্রীমদনমোহন এই তিনটা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও 
প্রসিদ্ধ । 

এখানে জয়পুর, সিদ্ধিয়া ভলকার এবং বদ্ধমান প্রভৃতি স্থানের মহী- 
রাজাদের এবং অন্ঠান্য অনেক জখিদারদিগের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া! স্থাপিত 
আছে। 

বন্দাবনে যাত্রীদিগকে পৃথক বাঁস ভাড়া দিতে হয় না। যাহাকে 
তীর মান্য করা যাঁয় তিনিই বাঁসা প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্ত 
সাধ্যানুসারে একটী ভেট ও ১/* সতন্ত্র বৃন্দাপৃজার নিমিত্ত দিতে হয় । 
ভেটের কোন বাঁধাবীধি নিয়ম নাই । আট আঁনা হইতে পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত 
ভেট আছে উহা যাত্রীদিগের ইচ্ছা! ব! সাঁধ্যন্ায়ী করিবেন, তবে নিয়ম 
এই ঘে ধিনি এক দেবালয়ে যেরূপ ভেট করিবেন, তাঁহাকে সেইরূপই“ছয় 
স্থানে ভেট দিতে হইবে অর্থাৎ প্রগোবিনদ, শ্রীগোপীনাথ, প্রীশ্ঠামসুর, 
কুজবাঁসী, (যাহার কুজে থাঁকা হইবে ) যুনাদেবী এবং গুরুর পাঠ এই 
ছয় স্থানে সমানভাবে ডেট করিতে হইবে এবং ্নরাধারমণ, প্রীগোকুলা- 
নন্দ ও শ্ত্রীরাধা দামোদরের দেবালয়ে এক আনা ভেট দিয় দর্শন করিতে 
হয়। যমুনাদেবীকে যে ভেট দ্বিবেন উহা তীর্থগ্তর (ব্রজবাসীর ) প্রাপ্ত। 
যমুনা পুজার সময় যে সকল দ্রব্য আবশ্থাক মায় দক্ষিণা উহা সমস্তই তীর্থ 
গুরু দিবেন আপনাদের নিকট যে একটা ভেট লইবেন এ মূলা হইতে ; 
আর তীর্ঘ সমাপনান্তে সুফলের জন্য যাহা দীন করিবেন উহাও পাণ্ডার 
প্রা এই ছুইটী ভী্ঘন্তরুর প্রাপ্য, বাঁকি সমস্ত যাহা দান করিবেন উহা 
“পৃ পৃথক্‌ দেবালয়ে জমা হইবে। .এইধামে দাতা! ক্ষর্িবার -পুর্কো, 


৯৪ তীর্থ-ভ্রমণকাহিনী । 


কোথায় গুরুরপাট উহা উত্তমরূপে অবগত হইয়া! যাইবেন নচেৎ তথায় 
কষ্ট পাইতে হইবে। দেবালয়ে ভেট করিবার সময় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া 
ভেট দিবেন ও দেবতারদিগকে দর্শন করিবেন। কাহারও মাঁরফতে ভেট 
পাঠাইবেন না তাহা হইলে সুফণলের পরিবর্তে কুফল হইবার সম্ভাবনা আছে, 
কারণ মনে করুণ, আপনি কাহীর ও মারফতে ভেট পাঠাইয়া দিয়াছেন 
পরে পুনরায় যগ্যপি দিতে হর, তাহা হইলে হয়ত রাগাদ্িত হইয়া ছুএকটা 
ককথ! বলিতে পারেন, ইহাতেই কুফল ফলিতে পারে ; কেননা তী্থস্থানে 
কাহারও সহিত কলহ বা কাহারও মনে কষ্ট দিতে নাই ইহাই তীর্থ নিয়ম। 
গুরুর পাটে ভেট দিবার সময় উত্তমরূপে জীনিয়1 শুনিয়। ভেট করিবেন, 
এখানে অনেক স্থানের অনেক গুরুর পাঠ আছে, সকলেই স্থীয়্ পাটে জমা 
লইবাঁর চেষ্টা করেন। এখানে ভক্তগণ শ্রীরাধ! গোবিন্দজীকে দর্শন» করিতে 
আসিয়া থাকেন। সুতরাং সর্কপ্রথমেই উগোবিনদজীউর দর্শন করিবেন । 

বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া তীর্ঘপদ্ধতি অন্সারে প্রথমে কেশীঘাটে স্বান 
করিয়া যথা ইচ্ছা গমন করিবেন। জীরুষ। কেশীনামক হুর্জায় দৈত্যকে 
এই স্থানে ব্ধ করিয়া ব্রজবাসীদিগকে রক্ষা! করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত 
এই ঘাটের নাম কেশীঘাঁট হইয়াছে। এই কেশীঘাটে যমুনাদেবীর 
উদ্দেশে স্বল্প করিয়া! অর্চনা করিতে হয়। এই কেশীঘাটে বান দান 
করিলে গঙ্গাপেক্ষা শতগুণ পুণ্য হয়। পরে গোঁবিন্দঘট, ভ্রমরঘাট, চিড়ঘাট, 
যমুনাপুলিন ইত্যাদি পর পর চবিবশটা ঘাটে শ্রদ্াপূর্বাক নান বা! জলল্পর্শ 
করিয়া সঙ্ক্প করিতে হয়, তংপরে গোবিন্দ ও শ্রীরাধারাণীদেবীকে ভক্তি" 
সহকারে প্রণামকরড; ত্রজরজে লুটিপাঁটি করিয়া জীবন ও নয়ন সার্থক 
করিবেন এব সাধ্যমত হরির দিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিবেন। এই- 
ক্পে গোপীনাথ, গোকুলানন্দ, রাধারমণ, মদনমোহন রাধাদামোদর 
ওশ্যামদুন্দরের দর্শন ও অর্চনা করিয়া অভিলাধিত প্রার্থনা ভিক্ষা লইবেন। 
অন্তর কেশবজী, গোরুলেশর, বৃশ্াদেবী গ্রতৃতি বখাশক্তি আনা: 


বৃদ্দাবনতীর্ঘ। ন৫ 


পূর্বক দর্শন করিবেন। তংগরে ব্রহ্মমোহন কুগ্াদিতে শ্বান ও তরণ 
করিবেন। 

এখানে বুন্দীবন, গোকুল, শ্যামকুণ্ড, রাধাকুও, গৌবর্ধনগিরি ইত্যাদিকে 
ব্রজমগ্ডর বলে। ইহার পরিমাঁণ চৌরাশী ক্রোশ হইবে, সকল যাত্রী ইহা 
প্রদক্ষিণ করিতে পাঁরে না । কেবলমাত্র পঞ্চক্রোশী বৃন্দাবনধাম প্রদক্ষিণ 
করিলে, সমস্ত ব্রজমগ্ুলের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব বৃন্দাবন তীর্থ 
যত্রীগণের কর্তব্যজান করিয়া এই পঞ্চক্রোণী পরিভ্রমণ করিবেন। এই 
গঞ্জক্রোণী প্রক্ষিণকালে তরুতলা বেটিত, বিহদবূলকৃিত, মনোহর কৃ 
সকল দর্শন করিয়া নয়ন চরিতীর্ঘ করিবেন এবং নির্মল ললিলপূর্ণ পবিত্র 
সরোবর অবগাহন করিয়া কত সুখ অনুভব করিবেন। মযূর মযুরীগণের 
ত্য, পনিরীহ মূগরুলের কেলীসই আশ্র্যাগতি অবলোকন করিয়া মুগ্ধ 
হইবেন ও ব্রজমগ্ডলের নানীপ্রকাঁর শোভাসন্দর্শন করিয়া! অশেষ ক্রাস্িস্রথ 
অনুভব করিবেন সন্দেহ নাই। যগ্যপি কাহারও দলমধ্যে বৃদ্ধ বা অসমর্থ 
লোক থাকে তাহা হইলে বৃন্নীবন হইতে ডুলি ভাড়া করিয়া সঙ্গে নিযুক্ত 
করিবেন পঞ্চক্রোণীর জন্য একখানা! ডুলির ভাঁড়া/* আনা হইতে 1৮ 
ছয় আনা মাজ। প্রদক্ষিণ করিবার সময় স্বীয় ব্রজবাদী পাঁগার নিকট 
হইতে একটা ব্রাহ্মণ বারধাটের সল্প করিবার জন্য লইবেন তিনি মঙ্গে 
থাকিলে সমস্ত পথ ও বাঁর ঘাটের সন্বল্নের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দিবেন। 
এই গুভষাত্রা করিবার পূর্বে বারটা পয়সা বারটা পৈতা ও বারটা শুপারি 
সঙ্গে লইবেন। 

বৃন্ধাবনে বাঁজারের সময়। এখানে যতগুলি বাজার আছে তন্মধ্যে 
গৌবিদ্ববাজারটাই বৃহৎ। এই বাজারে সকলপ্রবার জ্রর্য পাওয়া যাঁয়, 
 প্রািকাল হইতে বেলা দশটা পর্যন্ত বাঁজার থাকে তাহার পর বাজারে 
আর বোন কনীফাকারী পা যার না, অত হইল এই- রজার 
্রায্পচিশ হানার লোকের বাস আছে। 


৩৬ তীর্ঘত্রযণ'কাহিনী 


লীলামরের লীলা বোঝ! কঠিন ব্যাপার । ভাবুক যে ভাবে ভাঁহাকে 
দর্শন করিতে চাঁন, তিনি সেই ভাঁবেই তাহাকে দর্শন দিয়া থাকেন। যাহার 
বের প্রকৃতি তিনি সেইন্ধপই তাহাঁকে পরিচালনা করেন? প্রমাণস্বরূপ 
দেখিবেন যে, কেহ ভক্কিভরে হ! কৃষ্ণ ! হা! কৃষ্ণ ! বলিয়া ভক্তিরসে রোদন 
করিতেছেন, কেহ জলে ও স্থুলে বানর ও কচ্ছপনিগকে লইয়া কত আমোদ 
অনুভব করিতেছেন, কেহ বা গাজায় টিপ্রী দিয়া অদতী যুবতী স্ত্রীলোকের 
প্রতি কটাক্ষ সঞ্চারণে মুগ্ধ হইতেছেন, কেহ বাঁ খোল করতাঁল ও নিশীন 
তুলিয়া হরিপ্রেমে মত্ত হইয়া সংকীর্তন করিতেছেন, আবার কেহ বা নরম 
ছোলা ভাজার আস্বাদে বিভোর হইয়া তাহারই গুণগান করিতেছেন। 
দয়াময় কৃপা করি স্মৃতি প্রদান করশ, যেন ছুষ্টমতি লোকের কুচক্রে 
মিলিতে না মতি হয় এবং আপনার মহামহিমান্িত পবিত্র নামে বলঙ্ক না 
করিতে বাঁসনা হয় । হার! এই পবিত্র স্থানে যাঁহা দেখিলাম উহা প্রকাঁশ 
করিতে অসমর্থ । 


্রীপ্গোবিদ্দজীর পুরাতন মন্দির । 


এই মন্দির নগষের মধ্যে সকল মন্দির অপেক্ষা! উচ্চ ছিল, এমন কি 
দিল্ী নগর হইতে ইহার চূড়া দেখা যাইত, ইহার শিল্পকার্ধ্য দেখিলে মোহিত 
হইতে হয়। এই নিমিত্ব হিংসার বশবর্থী হইয়া সম্রাট ওরঙ্গজেব মন্দিরের 
শিখরদেশ ভাঙ্গিয় দিয়াছিলেন, এক্ষণে প্টগোবিন্দজী. এই মন্দিরে পশ্চিহ 
দিকে গলির মধ্যে প্রতিষ্টিত হইয়াছেন তথায় তিনি প্রীফতী রাধিকা সহ 
বিরাজ কত্সিতেছেন। গোবিন্দজী বনমধ্যে লুক্কাইভ ছিলেন। গাভীসকল 
প্রাক হুঃটচিতে বাইন ছৃদ্ধ খাওয়াইয়া আলিত পরিশেষ রূপসনীতন প্হগ্গে 
অবগত হইয়া ঠাকুর বাহির করি! প্রতিষ্ঠা করেন। 





্জ ইিবণ-কাহিনী ) 


লকএদয়ের লীলা সোনা করিন ব্যাপার । ভাবুক যে ভাঁবে ভাঁঙীলে 
জশন করতে চান, তিনি সেই ভীবেই তাতাঁকে দশনি দিয়া থাকেন) যাহা? 
কপ প্রতি ভিনি সেউরপই তাহাকে পরিচালনা করেন) প্রমাণস্থক 
ফেবিবিন যে, কেহ ভক্ভিভবে হা কৃষ্ণ ! হ1 কষ ! বলিয়া ভক্ষিরসে নৌদ” 
অনুভব করিতেছেন, কেহ বা শীজায় টিত্রী দিয় আসতী যুবতী স্রীলোকো? 
প্রত কটাক্ষ সঞ্গারণে মুগ্ধ হইতেছেন। কেহ ধা ঘোল করতাল ও নিশা, 
কলিম হপ্রিপরেমে অন্ত হইয়া সংকীঞ্ধন করিতেছেন, আবার কেহ না লব, 
ছেখলা ভাঙার পাচ্ছে শিপজার সন স্যাহাহই জপগতন হকিতেছেন 
দায় রুপা করছি পামাতি প্রান কক, দেন গুগঘাতি লোকের কুচাে 
'থলিতে মা যতি ধন্য এবং ক্পনার উডাসিসিমানিত পরধিক নাছ কলঙ্ক 
করিছে বাসন ভয় । তা এই পির শ্বালে হা দেখিলাম উহা শ্কাশ 
ক্কবিতে অসমর্থ । 





সপাপপীপপশাীীপিি 


জ্বীগোবিন্বজীর পুরাতন মন্দির । 


এই মন্দির নগরের নধো সকল মন্দির অপেক্ষা উচ্চ ছিল, এমন টি 
দিল্লী নগর হইতে ইহাঁর চূড়া দেখা বাইত, ইভা শিল্পকাধ্য দেখিলে মোহি: 
হইতে হয় । এই নিষিত্ত হিংসার বশবর্তী হইয়া সম্রাট উরঙ্চজেব মন্দিরে 
শিখরদেশ ভাঙিয়া দিয়াছিলেন, এক্ষণে উরুগোবিদ্দসী এই মন্দিরের পশ্চি' 
দিকে গলির ধধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন তথায় তিমি মতী রাধিকা ১ 
বিরাজ কক্ষিতেছেন। গোৌষিগাজী বনমধ্যে লুস্তাইত ছিলেন। গান্ভীসক? 
. প্রদ্তাহ হাঠচিত্ে যাইয়া তুদ্ধ ধাওয়াইয়া আসিত পরিশেষ কপপনীতন স্ব 
আবগজ হইয়া ঠাকুর বাহির কিক প্রতিষ্ঠা ফরেন । র ধঁ 





বৃন্নীবনতীর্ঘথ। | ৯৭ 
রূপ ও সুনাঁতন ছুই ভাঁই। পূর্বে মুসলমান বাদশার নিকট কর্ম করি- 
তেন, পরে শরীত্রীচৈতন্যদেব কতৃক বৈষ্ঃবধর্দে দীক্ষিত হইয়া রূপগো্ীমী 
উপাঁধি প্রীপ্ত হন। বৃন্দীবনের মধ্যে ইহাদের -সমাঁজ বৃহৎ ও বিখ্যাত। 
সমাজের নিকট ত্রিতুলতল]র অগ্ঠাঁপি শ্রীচৈতন্তদেবের পদচিহ্ন দর্শন করিতে 
পাওয়া যায় । কথিত' আছে রূপ নবাব সরকারে কশ্দ করিতেন, একদা 
বর্ধাকাঁলের অন্ধকার রজনীতে নবাঁৰ তাহাকে. তলপ করেন, সেই অন্ধকারে 
জলে ও কাদায় অতিকষ্টে যখন তিনি নবাবের নিকট গমন করিতেছিলেন 
ঠিক্‌ সেই সময় এক হীনজাতীয় চণ্ডাল কুটারমধ্যে তাহার গৃহিনীকে জিজ্ঞাসা 
করিল, এই অন্ধকারে জলে ভিজ্কে কে যাইতেছে বলদেখি? তদুত্তরে চণ্ডালনী 
বলিল তোঁমার কিরূপ অনুমান হয়? চণ্ডাল বলিল আঁমাঁব বোধহয় 
একটা ্ুকুর যাইতেছে । চগাঁলনী বলিল, কখনই নয় এ নিশ্চয় কাহারও 
চাকর হইবে, নচেৎ এ দুর্যোগে অন্ত কেহ হইতে পাঁরে নাঃ কারণ একটা 
সীমান্ত জীব, ঘাহাঁকে নকলে কুকুর বলে, তাহারও স্বাধীনতা আছে, তাঁহারা 
ইচ্ছামত অনেক কাঁজ করিতে পারে ; কিন্ত ছুর্ভাগ্য চাঁকরের ভাগে তা 
হইবার যোটা নাই। রূপ তাহাদের এই যুক্তিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিবাধাঁত্র 
আপনাকে ধিক্কার দিয়া এবং নিজেকে কুকুরের অধম জানিয়া সংসার পরি- 
আগপূর্্বক জীশ্রীচৈতন্তদেবের কৃপায় বৈষ্ণব হন ও ক্রমে রূপগোস্ মী 
উপাধি প্রাপ্ত হন। 
শেঠের মন্দির | 
স্বনাম ধন্ত লক্্মীটাঁদ শেঠ এই অভ্যাশ্চ্ম্য মন্দির ১২৬৩ সালে নির্দাণ 
করাইয়াছেন মন্দিরের দেয়ালে এইরূপ খোঁদিত আছে, এই মন্দিরের 
শোভা, দেখিবার উপযুক্ত । মন্দির অভ্যন্তরে শেঠজীর স্থাপিত স্রিবঙ্গজী 
বির করিতেছেন ও স্বর্ণের বৃহৎ একটা স্তস্ত আছে যাহাঁকে . সাঁধাঁরণে 
এ 


৯৮ তীর্ঘ-্রমণকাহিনী 


সোনার তালগাছ বলিয়া থাকেন কিন্তু বারদ্বার পরীক্ষা! করিয়াও ইহার 
কেন তালগাছ নাম হইয়াছে তাঁহ! বুঝিতে পারিলাম না । ইই মন্দিরের 
চতুষ্পার্শে ছুর্গের স্টায় স্বদৃঢ প্রস্তরের প্রাচীর আছে এবং মাধ্য একটা 
সুন্দর পাথর দ্বারা বাধান পুষ্করিণী আছে, এ পুষ্ষরিণীতে সময়মত শ্রীবিগ্রহ 
দেবের লীলা হইয়া থাঁকে। এই ধাঁমে সকল দেবালয়ের মধ্যে ইহাই 
সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ও সুশোভিত । 


ত্রহ্মচারীর মন্দির | 


এই মন্দির গৌয়াঁলিয়ারের মহারাজ নির্মাণ করাইয়াদিয়াছেন। ইহার 
মধ্যে ব্রক্মচারীর স্থাপিত জ্রীরাধাগোপাল, হংসগোৌপাল, এবং নৃত্যঞ্পোপাল 
বিরাজমান আছেন। মন্দিরের কারুকার্য সকল দর্শনে মহিত হইতে 
হয়, ইহা কত পূর্বে স্থাপিত হইয়াছে কিন্ত দেখিলেই নৃতন বলিয়া 
অন্মান, হয় । 


লালাবাবুর মন্দির । 

প্রাতশ্বরণীয় পরম ভগবত ্বর্গায় লালাবাবু এই মহায্মার প্রকৃত নাম 
৬কৃষচচন্জ্র সিংহ ইং ১৮১* খৃঃ এই মন্দির প্রস্তুত করাইয়া! শ্রীরুষ্চন্্র দেবকে 
স্থাপিত করিয়াছিলেন । তীহার জীবনধন শ্রীকষ্ণকে দর্শন করিলে নয়ন 
চরিতার্থ হয়। এই মহাত্মা একদা! এক মেছুনীর বাক্যে সংসার ত্যাগ 
করিস্বা দানশালা, অতিৎথশালা ও এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া জীবনের 
শেষভাগ এই স্থানেই অতিবাহিত কহ্বিযাছিলেন কধিত আছেঃ একদা 
এক মেুনী তাঁহার বাটাতে মত্ত বিক্রয় করিতে আসিয়া বলিল, “ইরিহে 
পার কর, সবর বয়ে যায়” এই সার বাক্য ভিনি চি করিনি, 


বৃন্দাবনতীর্ঘ । ৯৯ 
আমারও ত সময় বয়ে যাইতেছে, পর পারের নিমিত্ত আমিও ত কিছুই 
করি নাই, এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি ভবপারের কাণ্ডারী শ্রীহরির 
শ্ররণাপন্ন হইলেন 


প্রীগোপীনাথজীউর মন্দির | 


এই মন্দির মধ্যে ্রীরাধারষ্ণের যুগলমূত্তি দর্শন করিলে আনন্দে অধির 
হইবেন, ইনি গোপীদিগের কর্তা ছিলেন এই নিমিত্ত গোপীনীথ নাম 
হইয়াছে। এই শ্রীমূত্তি গোবিন্দ ও মদনমৌহনের শ্রীমূত্তি অপেক্ষা দেখিতে 
ছোট, । 


শ্রীতীমদনমোহন জীউর মন্দির। 

শ্রীসসাতন গোস্বামী প্রতিদিন মথুরার ভিক্ষা করিতে যাইতেন $ 
সেইস্থানে কোন চৌবের বাটাতে শ্রীমদনমোহনকে প্রাপ্ত হল। কুজাদেরী 
এই মুদ্তিরে পুজা করিতেন, মথুরাধবংশ হইলে এই শ্রীমূর্তিও অনৃস্ঠ হয় । 
'আগ্যবান সনাতন গৌঁসাইকে তিনি দর্শন দিয়াছিলেন। গোম্বামী মহাশর 
প্রকে পাইয়া নিজাঁলয়ে আনীয়নপুর্ধবক পুরাতন মন্দিরে নিকট প্রতিষ্ঠা 
করিয়া সেবা করিতেন। এইসধপে কিছুদিন গত হইলে, রামদাস নামক 
ছনৈক বনিক নৌকাযোগে এইস্থানের নিকট গিয়া গমন করিতেছিলেন, 
হটাৎ তাহার নৌকা মদনমোহনজীতর মন্দিরের সস্মুখে বাধিয়া যাঁয়। 
রামদাষ ছু তিনদিন বহু চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারিল না তখন 
ড্ভাশ গোস্বামীজীর স্মরণ লন। বনিকের করুণ বিলাপে এবং 
সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়। তাহার সরল হযে দয়ার সঞ্চার 
চন ভিন বনিককে জখম মাপ [সে “মি নৌকার 


১৯৯ তীর্থ-্রমণ-কাহিনী 


ষাইলেই প্রভুর কৃপায় সহজেই নৌক! চালিত হইবে ।” তদন্তর তাঁহার 
আঁদেশমত বনিক নৌকাঁয় উঠিয়া দেখিলেন যে যথার্থই নৌকা মুক্ত হইয়াছে। 
এই অন্তত ব্যাপার অবলোকন করিয়া বনিক সেই স্থানে:মানত করিলেন যে, 
যদি আমার ব্যবসায় বিস্তর লাঁত হয় এবং নির্বিক্ে বাঁটা প্রত্যাগমন 
করিতে পারি তাহা হইলে আমি নিজ ব্যয়ে প্রভুর একটা সুন্দর মন্দির 
নির্মাণ করাইয়া দিব। দয়াময়ের কৃপায় বনিকের কোন কিছুরই অভাব 
ঘটে নাই। আজকাল যে মন্দির দেখা যায় উহা এই রামদাঁদের 
নিশ্মিত। 


রীরশঠামন্ন্দর জীউর মন্দির। 


এই মন্দির শ্রীশ্ামানন্দ গোস্বামী প্রতিষ্ঠা করেন। এরূপ নয়নানন 
দায়ক নবজলধর শ্রীন্তামনুন্দর ও পার্থে স্থিরা সৌদাঁমিনী শ্রীরাধিকাঁদেব 
একত্র দর্শন করিতে /* এক আনা ভেট দিতে হয়। এমন মৃ্তি বৃন্দাবনধাঁম 
মধ্যে নীই বলিলেও অন্যুক্তি হয় না | 


সাহাজীর মন্দির । 


এই মন্দির অতি মনোহর ও নানাবিধ শ্বেত, কৃষ্ণ মাঁরবেল পাথরের 
উপর কাঁরুকার্ধ্য খচিত, বন্তত ইহার শিকল্পচাতুর্ধয দেখিলে মুগ্ধ হইতে হর 
এখানে নানাপ্রকার ফৌঁয়ারা সংযুক্ত করিয়! এই ফ্বেবালয়ের শোভা আরও 
বৃদ্ধি হইয়াছে দেখিলে নয়ন চরিতার্থ হইবে। 


বৃন্নাবনতীর্ঘ। ১৯১ 
প্ীপ্রীরাধারমণজীউর দেবালয় 


বা 
অদ্ভুত সালগ্রামশিল! । 

এই মুসঠি পূর্ব শীলগ্রীমমুন্িতেই ছিলেন, অবগত হইলাম কোন ধনাচ্য 
জমিদার প্রীধাঁষে আসিয়। বৃন্দীবনস্থ যাবতীয় দেবালয়ের বিগ্রহ মুষ্ভিকে 
বস্তালঙ্কার প্রদান করিয়াছিলেন, এই দেবালয়েও সেইরূপ দিয়াঁছিলেন কিন্ত 
নেবাএত গোস্বামী মহাশয় এ সমস্ত অলঙ্কারাদি প্রাপ্ত ইইয়া সন্বষ্ট হওয়ার 
পরিবর্তে অত্যান্ত দুঃখিত ইইয়! চিন্তা করিতে লাগিলেন, হীয় ! আমি এই 
সমস্ত অলঙ্কারাঁদি লইয়া কিকরিব। আজ যদি আমার ইঞ্দেব হস্তপদ 
বিশিষ্ট হইতেন তাহা হইলে এই সমস্ত অলঙ্কারাদি ভূষিত করিয়া আঁমি 
কতই আনন্দ অনুভব করিতাঁম ভক্তবৎসল ভক্তের আস্তরিক ছুংখ 
অবগত হইয়া, ইহা দূরীকরণার্থ & শিলা হইতেই ছিদুজ মুরলীধর মুগ 
ধারণ করিয়া ভক্তের আশা পূর্ণ করিয়াছিলেন। আহা! ভকার্ধীন 
তুমি ভক্তের আশাপূর্ণ করিবার জন্ত সকলই করিতে পার! এই শ্ীরাখুরমণ 
ৃষ্ঠি এবং পূরবঘটনা সকল অবগত হইলে আনন্দে অধীর হইতে হয়। 
এই মন্দির শ্রীজীব গোস্বামী মহীশয়ের স্থাপিত) ইহার পশ্চাতে শ্রীরূপ ও 
রাজীব গোস্থাধীদিগের সমাজ আছে। মহাম্াদিগের সমাজস্থল দর্শন 
করিলেও পুণ্য হয়। 


জীবঙ্গবিহারীর মন্দির | 
এই মন্দির হরিদাস গোস্বামীর প্রতিষ্টিত। এই শ্রীমৃ্ঠি দর্শন করিলে 
ষেকিরুপ আনন্দ হয় তাঁহ! ভাষার দ্বারা ব্যক্ত করা যাক না। 


স্পা 


১০২ তীর্থ্রমণ-কাহিনী । 


নেব! কুঞ্জ। 
এই কুঞে শ্রীরুষ রাঁধাসহ সর্বদা বিহীর করিয়া থাকেন। রাব্রি- 
কালে এখানে জন মীন্ষ থাকিতে নিষেধ আছে, এই নিমিত্ত কেহ 
রাত্রিকাঁলে এখানে থাঁকিতে পান না। ব্রজবাসীগণ কতকগুলি লীলাচিহ্ন 
ইহার মধ্যে দেখাইয়া থাঁকেন। 
শ্রীনিধুবন। 
পূর্ব্বে এই বন অত্যান্ত নিবিড় ও সুদৃশ্য ছিল, এই জন্ত ভগবান 
শরীরুষ্ণ ব্রজবাসীনুন্দরীগণ সহ গুপ্তভাবে এইস্থানে বিহার করিতেন । এখানে 
সন্ধ্যার পর হইতে সমস্ত রাত্রির মধ্যে একটাও বানরকে দেখিতে পাওয়া যাক 
না কিস্তুকি আশ্চর্য্য প্রভাত হইতে না হইতে ইহাদের সমাগম হয় % এই 
নিধুবনে অনেক নুড়ি ইষ্টক পতিত থাকে, কথিত আছে ভক্তিপুর্বক যিনি 
যেরূপ প্রকারে এই পতিত ইঠ্টকারা এখাঁনে বাঁটা নির্মাণ করেন, 
বাঁধারাণীর কৃপায় তিনি সেইরূপই বাঁটা প্রাপ্ত হন। আরও শ্রুত আছে 
যে "এক কাক ( পক্ষি বিশেষ ) রাত্রিকালে এই বনে চিতকীর করিয়া 
শ্রীরাধার নিদ্রান্ুথে ব্যাঘাত করিয়াছিল বলিয়া রাঁধারাঁণী বাঁয়সকুলকে 
বৃন্দীবন হইতে বহিষ্কত করিয়া দেন এই নিমিত্ত বৃন্দাবনে একটাও কাঁককে 
দেখিতে পাওয়া যায় না। 


যমুনা পুলিন। 
এইস্থানে ভ্রীনন্দছুলাল.গোপীবালাগণকে লইয়া রাঁসলীল! করিয়াছিলেন 
এই নিষিত্ত প্র রজস্থুপ মন্তকে লেপন করিলে সকল পাঁপ হইতে পরি" 
ত্রাণ পাঁওয়। যায় এই বৃন্দাবনধাঁমে যে সমস্ত মন্দির ও দেবালয় বর্তমান 
আছে উহার এক একটা বনী করিলে একখানি বৃহৎ পুস্তক হয়। 








১২ শীগকাঁছিনী। 
দেবা কুপ্জ। 


'এই বকে প্রুধ। রাধাসহ সর্বদা বিছীর করিয়া থাঁকেন। রাঃ 
কান, এখানে জন মান্য থাকিতে নিষেধ আছে। এই নিমিত্ত কে? 
বাহিকালে এখানে থাকিতে পান নাঁ। ব্রজধাসীগণ কতকগুলি লীলা 
চার মধ্যে দেখাউিযা থাকেন। | 


শরীনিধূবন। 

পার্ধ এই বন অভ্যান্ত নিবিড় ও অদ্য ছিল। এই জা উত 
শী হসাসিসণ আহ অভাবে এউসানে বিচার করিতেন। 
সন্ধ্যার পর ভইডে চকু জহির মধ্য একটিও লানরকে দেখিতে পাওয়া যাও 
না কিস ফি আন্ত প্রভাত হইতে না হইছে ইহাদের সমাগম হয় 1 এ 
নিুবনে অনেক হড়ি আটক পরিভ খাবে, কথিত আছ ভক্তিপুরক ঘি 
থেরপ প্রকারে এই পতিত ইষ্টকছার! এখানে বাটী নিশ্মাণ করেন 
বাধারাধির কগীয় তিনি সেইঝপই বনি প্রাপ্ত হন। আঁরও শ্রুত আঁ 
থে হুক কাঁক ( পক্ষি বিশেষ ) রাঁত্রিকালে এই বনে চিৎকার করি 
| ্রীরাধার নিদ্রা্বথে ব্যাঘাত করিয়াছিল বলিয়া রাধারাধী বাঁয়দকুলং 
| বন্দাবন হটে বসত করিম দেন এই নিগি্ কুনধনে একটাও কাকথে 
দেখিতে গাওয়া বা না। 


যমুনা না পুলিন। 
এইস্থানে প্রীনচ্লাল গৌগীবানাগণকে অই! রাঁসলীলা করিয়ািলে 
এইদিখিত & রৃ্সুণ মন্তুকে লেপন করি সকল গাঁপ হইতে পি 
আগ পাও ঘা এই ৃন্ধলামে হে জলির ও দেখাল বর্নন 
আছে উহীর এক একটা বান] করিলে একথনি বৃহ পুস্তক হয়। 


চি 


সে 





বৃ্দাবনতীর্থ । ১০৩ 
শ্রীশ্রীগোপেশ্বর দেবের মন্দির। 


৬গোপেশ্বর মহাদেব বৃন্দাবনের জাগ্রত দ্বেতা। এখানে আঁসিলে এই 
মহাদেবকে দর্শন একান্ত আবশ্তক, কেননা তাঁহার অর্চনা না করিলে, 
বন্দাবন তীর্থদর্শনের সমস্ত ফল তিনি হরণ করিয়া! থাকেন। একদা! 
শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবালাদ্দিগের রহিত যখন রাঁসে মত্ত ছিলেন, নেই সময় তথার 
কোন পুরুষের প্রবেশ অধিকার ছিল না । বিশ্বেশ্বরের এ রাঁসলীল! দর্শনের 
একান্ত বাঁসনা হইল, তিনি মায়াপ্রভাবে স্বয়ং গোঁপনারী বেশ ধারগ 
করিয়া এ মহারাঁস খেলা দেখিতে যান, কিন্ত শ্রীরুষ্ণ তাহার মায়া 
মবগত হইয়া সর্বসমক্ষে এই নীরীমুর্তিকে হে গৌপেশ্বর ! বলিয়া সপ্বোধন 
করিয়ছিলেন, সেই অবধি মহাদেব এই ধামে গোপেশ্বর নামে অবস্থান 
করিতেছেন। রাসের সময়. ইনি এখানে গোপীরপ ধারণ করেন। 





বেলবন। 


কেশীঘাটের পরপারে কিয়ৎ্দুরে প্রায় এক মাইল পথে অবস্থিত । 
এই বন বতসংখ্যক, বিববক্ষে শোভিত, লক্ষীদেবীর আবাসস্থল । শ্রী 
যখন বৃন্দাবনে রাঁসলীলা করেন, তখন একমাত্র মাঁধুর্যরসের অধিকারিণী 
গোঁপবালা সকলেই তথা গমন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, কিন্ত লক্্ীদেবী 
তথায় যাইতে না পারিয়া বিষাদ মনে এই বনে অস্থাপিও তগস্ত1 
বমির এই বন দর্শন করিতে ইচ্ছা করিলে চাউল, সিন্দুর, লোহা, 
আলঙা প্রভৃতি শুরু পুপের দ্বারা তাহাকে অর্চনা, করিতে হয় 

কথিত আছে শ্রীককষ্ রৃন্দাবনে যখন মহাঁরাঁসলীল! করেন, তখন বৃন্দা- 
দেবী রাধার দুতীরপে নিযুক্ত হইয়া প্ীরাধা ও ্রীরু্চের বিচ্ছেদ ঘটান, 
এই কারণবশতঃ শ্রীাধিকা মান করেন, এ মানভঙ্জন করিবার নিমিত 


১৪ তীথ-ভ্রমণ-কাহিনী । 


প্রীকুষণকে অত্যন্ত লজ্জিত হইতে হইয়াছিল এমন কি শ্রীরাধাঁর পদধারণ ও 
তাঁহার ছারে দ্বারী হইয়! সেই মাঁনভগ্রন করিয়াছিলেন । সেই সময় শ্রীকুষ 
মনছুঃথে প্রিয়সথি বুন্দাদেবীর প্রতি জুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে এই বলিয়া 
অভিসম্পাদ প্রদান করেন যে তুমি শ্রীরাধার নিকট আমায় যেরূপ অপদস্থ 
করিলে তাঁহার প্রতিফলম্বর্নপ আমার ইচ্ছান্গসারে তোমায় সর্বন্থানে 
অবস্থান করিতে হইবে এবং তুলসীবৃক্ষকূপে উৎপন্ন হইতে হইবে । আরও 
কুকুর তোমার মহিমা অগবত না হইয়া তোমার উপর প্রশ্ীব করিবে। 
এই নমিত্ব একটা প্রবাদ আছে 
হেঙ্গল মানে না তুলসী বন। 
ঠ্যাঙ্গ তুলে মুত্যেই মন ॥ 
' বুন্াদেবী শ্রীকৃষ্ণের নিকট এইরূপ অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়া ফনহুঃখৈ 
শ্রীরুষ্ণকে প্রতিদানম্বরূপ অভিসম্পাদ দিলেন যে তোমায় শীলারূপ হইয়া 
শালগ্রাম নামে নারাক্ণমুত্তি ধারণ করিতে হইবে। মানবগণ এ শালগ্রাম' 
শীলা মৃষ্ঠি পূজা করিবে এবং _তুলসীপত্র ব্যতিরেকে তুমি সুশ্রী .হইতে 
পারিবে না।” বুন্দাদেবী মনছুঃখে প্রীকককে অভিসম্পাদ প্রদান করিয়া 
লজ্জিত ইইলেন এবং শ্রীরুষের রাঙ্গা চরণ দুখানি হদয়ে স্থাপিত করিয়! 
তাহারই ধ্যানে রত হইলেন। 
বৃন্দাদেবীর স্তবে তুষ্ট হয়৷ শ্রীরুঞ্ণ তাহাকে অভিলাধিত “বর” প্রার্থনা 
করিতে বলিলেন। তখন বৃন্দাদেবী সুযোগ পাইয়া মনে মনে ভাবিতে 
লাগিলেন আমি রোষভরে অভিসম্পাদ প্রদান করিয়া গহিত কর্ম করিয়াছি, 
অবশ্ষে নীনাপ্রকার চিন্তার পর স্থির করিয়! কৃতালিপুটে প্রার্থনা 
করিলেন, হে গ্রছু ! ফগ্ঘপি দাসীর প্রতি সদয় হইয়া থাকেন, তাহা হইনে 
রুপ! করিয়া এই বর প্রদান করুণ যেন আমার তুলসী পত্র ব্যতিরেকে 
আপনার পূজা না হয়” তাহা হইলে আমি সদাসর্বদা শ্রীচরণে স্থ'নপ্রাপ্ত 
হইব। ভগবান শ্রী সদয় হইয়! কৃন্দাদেবীর সকল আশাই পূর্ণ করি- 


বৃন্দাবনতীর্ঘ। ১০৫ 


লেন। এইরূপে শ্রীরুষের ভ্ীচরণ গ্রসাঁদে তুলসীদেবী সর্বত্র পৃজিত 
হইয়াছেন কিন্ত অভিসম্পাদ হেতু তুলসী পত্র না ধৌত করিয়া নারায়ণের 
পৃজ! হয় না। 

বেলবন হইতে ২ ক্রোশ গমন করিলে “মান সরৌবর |” এইস্থানে 
প্রীমতী রাধিকা মান করিয়া! তাঁহার নয়ননীরে এই সরোবর হইয়াছিল । 
নুতরাঁং ইহার নাম মাঁন সরোবর হইফ়াঁছে। ভক্তগণ ইচ্ছা করিলে আরও 
চারি ক্রোশ রাস্তা গমন করিলে পাণিগ্রীমে উপস্থিত হইতে পারেন, তথায় 
“আনন্দী বিনন্দী” দর্শন প্রাপ্ত হইবেন এই পাণিগ্রাম হইতে বলদেব নাঁমে 
যে তীর্থ আছে তথায় শ্রীবলদেবকে দর্শন করিবেন শ্রীবলদেবের মন্দিরের 
নিকট যে একটা সরোবর দেখা যাঁয় উহাকে "ক্গীর সরোবর” বলে। এই 
ক্ষীরব্সাগরেই রোহিণীনন্দনকে দর্শন করিয়৷ কত আনন্দ অনুভব করিবেন । 

যে ব্যক্তি শ্রীবৃন্দীবনে যাত্রা করিয়া শুদ্চিত্তে ভক্তিসহকারে একটা তুলসী 
বেদী প্রতিষ্ঠা করেন তিনি নি:দন্দেহে বৈকুষ্ঠপতির রুপায় পিতৃগণসহ বৈকুণে 
স্থান প্রাপ্ত হন। 

ব্রজমগ্ুলের চৌরাশী ক্রোশ বন ধাত্রার কোন শুভাগুভ দিনের 
আবশ্থক থাঁকে না। শ্রীরষ্জের জন্মতিথির পর অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষের 
হ্শমীতিথির অপরাহ্ন শুভযাত্রা করিতে হয় । এই ব্রজমগুলীর দ্বাদশ 
বন ও বহুসংখ্যক উপবন প্রদক্ষিণ করিলে ভারতবর্ধের সমস্ত তীর্থ 
ফল পাওয়া যায়। বৈষ্ণবগ্রস্থে এইরূপ প্রকাশিত আছে। অতএব 
হিন্দুসন্তান মাত্রেই ইহী প্রদক্ষিণ কর! একান্ত কর্তব্য। একদা গোপরাজ 
কৃ্ধ ন্দ ও রাণী বশোমতীর তীর্ঘপর্ধযটনের বাঁসন! হইল, কিন্ত তাহারা 
রামকৃষ্জের স্নেহে এতই আকষ্ট হইয়াছিলেন যে, কি প্রকারে ন্গেহপ্রতিমা 
রামকৃষ্ণকে দৃশ্বের বহির্গত করিয়! তীর্ঘত্রমণ করিতে যাইবেন কেবল 
এই/চিস্তাতে ভীহাঁদিগকে কাতর হইতে হইত। অবশেষে তাহারা 
কলতনিশ্চয় হইলেন, তখন এক দৈববাণী আকাশপথে শ্রুত হইল, “নন্দরাজ 
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ও মহিষী, আঁপনীদের অন্ত তীর্ঘে গমন নিশয়োৌজন, কেনন। এই ত্র 
মণ্ডলেই ভারতের সমস্ত তীর্থসকল বর্তমান রহিয়াছে”। তখন তীঁহারা 
সেই দৈববাঁণী শ্রবণ করিয়া! আঙ্বীসিত হইলেন এবং সপরিবারে এই ব্রজ- 
মগুলের সমন্ত বন ও উপবন সকল ভ্রমণ করিয়া তীর্থ পর্যাটনের ফললাভ 
করিয়াছিলেন । 


শরীরের জন্ম বৃত্তান্ত । 


ক্রমাননয়ে কংস কতৃক দেবকীর ছয়টা সন্তান বিনাশ হইলে পর, সপ্তম 
গর্ভ উৎপয় হইল। এ গর্তে বিষ্ুর অনস্তকল! প্রকাঁশ পাঁইল এবং 
ভগবান নারায়ণ জানিলেন যে যছুগণ কংসভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়াছেন; 
তখন তিনি যৌগমীয়াকে স্মরণ করিলেন এবং আদেশ করিলেন, ভদ্রে ! 
তুমি গোঁকুলে গমন কর। বন্থদেব পতী রোহিণী তথায় বাঁস করিতেছেন, 
অনন্ত নামে আমার অংশ দেঁবকীর গর্তে প্রবেশ করিয়াছে, তুমি সেই 
গন্ত্ত আকর্ষণপূর্বক রোহিণীর গর্তে স্থাপন কর। তাহার পর আমি 
দেবীর গর্তে জন্মগ্রহণ করিব আর তৌমায় নন্দপত্তী যশোদার গর্তে 
জন্ম লইতে হইবে! যোগমায়া আদেশ প্রাপ্ত মাত্র অবনীতে আগমন 
করিয়া সেইরূপ করিলেন। এ গর্ত্ত হইতেই বলরামের জন্ম হয়। ও 

পুরবাঁসীগণ দেবকীর গন্ত্ঁ নষ্ট হহীয়ছে বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল,। 
অনন্তর ভগবান স্বপ্নে পু্ণরঙ্গরপে বন্দেব হৃদয়ে আবিভূর্তি হইলেন । 
বন্ুদেব কখন কখন সেই নবজলধর শ্ঠামনুন্দর, পীতাস্বর চতুভুজমৃততি 
দেখিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য ! যাহাতে এই বিশ্বজগৎ বাঁস করিতেছে 
আঁজ লীলাবশে তাঁহাকে দেবকীর গর্তে বাস করিতে হইল $ মাা- 
ময্কের অনন্ত লীলা । তিনি ভক্তের বাঁসনা পূর্ণ করিতে সকলই কূরিতে 
পারেন। 
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একদা দেবকীকে কংস দীপ্চিপূর্ণ নিরীক্ষণ করিয়া! ভাঁবিতে লাগিলেন 
য়ে, আমার প্রাণহর হরি বোধ হয় ইহার গর্তে আবিভূর্তি হইয়াছেন, 
তানা হ'লে আমি পূর্বে দেবকীকে এরূপ কখন দেখিতে পাঁই নাই, এইন্ঈপ 
মহাচিন্তাস্িত .হইয়্। তাহার জন্ম প্রতিক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই সময় 
মহাদেব ব্রহ্মা নীরদাঁদি মুণিগণ অন্তরীক্ষে দেবকীর নিকট আগমনপুর্বক 
ঠাহার স্তবে প্রবৃত্ত হইলেন এবং দেবকীর কারাগারে প্লোচনীয় অবস্থা 
অবলোকন করিয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্বক স্ব স্ব স্থানে গমন 
করিলেন। 

অনন্তর যথা লময়ে রেহিণীনক্ষত্র উদ্দিত ও তাঁহার সহিত অশ্বিনি 
প্রভৃতি নক্ষত্র ও গ্রহগণ প্রসন্ন হইল, আঁকাশে তারকারাজি প্রকাশ পাইতে 
লাগিল; নদীর জল নিশ্বলভাব ধারণ করিল, সমীরণ পবিত্র গন্ধবাহী হইল, 
দ্বিজাতীগণের অগ্নি শীস্তভাব ধারণ করিল, এই সকল নুলক্ষণ অবলোকন 
করিয়। গন্ধবর্ষ, কিব্রর,সিদ্ধ ও চাঁরপগণ বিবিধ স্তব করিতে লাগিলেন এবং 
ভগবাঁনের জন্ম আগমন বুঝিতে পারিয়া অগ্পরাগণ নৃত্য করিতে লাঁগিলেন। 
দেব ও মুপিখধিগণ স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন । 

ভাঁদ্রমাসেয় কৃষ্পন্ষীয় অষ্টমী তিথিযোগে ঘন তিমিরাবৃত নিশিতে 
ভগবানি শ্রীহরি অবনিতে. জন্মগ্রহণ করিয়া ভূমিষ্ট হইলেন। তীহার 
জ্যোতিতে সুৃতিকাঁলয় এক অপূর্ব শ্রীধারণ করিল। দেবকী, বন্ু্দেব 
সেই তেজ্যো ময় অস্ত রূপলাবপ্য বালককে দর্শন করিয়া আত্মহারা হইয়া 
উভয়ে তাহার স্তবে প্রবৃত্ত হইলেন, সেই সময় এক দৈববাণী শ্রুত হইল 
*বন্রদেব তুমি শ্রী বাঁলককে গোকুলে নন্দালয়ে রাখিয়া আইস ঃ এবং 
রোহিণীর যে কন্তা হইয়াছে তাহাকে লইয়া এইস্থানে আইয়।” বন্ুদেব 
আদেশ মত সেই স্নেহের পুত্তলি দেবকীর কোল হইতে লইয়! নন্নালয়ে 
রাখিয়া আঁসিলেন। মায়াময়ের মায়! প্রভাবে কংসের প্রহরীগণ কিছুই 
জানিতে পারিল না। হকের জন্মলীলা বর্ণনা করা! এই গ্রন্থের উদ্েশ্থ 
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নহে। কিন্তু যাহার লীলাখেলা বণনা করিতেছি সংক্ষেপে যৎকিকধিং 
তাহার জন্ম প্রকাশিত হইল । বৃন্দাবন জন্মামীর উৎমব অতি সমারোগে 
সম্পন্ন হয় কিন্ত ইহা অপেক্ষা ঝুনযাত্রা আরও অধিক সমাঁরোহে হয় এই 
মেলা পনর দিবস থাকে তখন বৃন্দাবনে তিলমান্র স্থান থাকে না। 

যাঁত্রীদ্িগের সুবিধার্থে এই উপদেশটি মনে রাখিবেন। যাহারা 
বৃন্দাবন হইতে আগ্রা, ভরতপুর রাঁজবাঁটা, জয়পুরসহর ও দেবালয়, 
পুস্কর, সাঁবিত্রীদেবীকে দর্শনাভিলীষ করিবেন এবং যগ্যপি বন পরিভ্রমণের 
সময় বৃন্দীবন ঘাত্র। করেন অর্থাৎ ঝুলন ও জন্মাষ্টিমীর সময় হয় তাঁহা হইলে 
জ্মাষ্টমীর অন্ততঃ চারি পাঁচ দিবস পূর্বে তাহাদের দ্রব্য সকল নিজ কুরে 
স্থাপিত করিয়া! সামান্তরূপ নিত্য ব্যবহীরানুযায়ী আবশ্যকীয় দ্রব্যগুলি 
লইয়া যাত্রা! করিবেন আর তীর্ঘ সামগ্রী বৃন্দাবনে যাঁহা ক্রয় করি ইচ্ছা 
করিবেন তথা হইতে প্রত্তযাগমনপূর্ববক ক্রয় করিলেই হইবে। 

প্রথমেই বৃন্দাবন ঠেশন হইতে আগ্রায় যাঁইবেন। আগ্রাক় যাইতে 
হইলে বৃন্দাবন হইতে মথুরায় গাড়ী বদল করিয়া আসনীর নামক ষ্টেশনে 
নামতে হইবে তথা হইতে যে গাড়ীতে উঠিবেন এ গাড়ী ক্রমান্বয়ে 
আগ্রীয় যাইবে। | 

আগ্রা একটা বিখ্যাত সহর। রাস্তা প্রশস্ত, সহরের বাঁজীর, চক, 
কেন্লা ও অস্ভুত তাজমহলের দৃশ্ব দেখিবার জন্য যাত্রীগণ তথায় গমন 
করিয়। থাকেন। 

এই সহর পূর্বে আকবর নামে এক বাদসার রাজধানী ছিল! 
তাঁহারই নামানুসারে এই সহরের নাম আগ্রা হইয়াছে । এইস্থানের 
যমুনাতীরস্থ বালুকার উপর ব্যাসদেষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন আগ্রার 
সেতুগুলি দেখিলে চমতককত হইতে হয়। 





১৮ তীর্থ-্রমশ-কাহিনী 1 


নহে। কিন্ত যার লীলাখেলা বণনা করিতেছি সংক্ষেপে ঘহবিলি 
ভাহার এক্স প্রকাশিত ইইল। খুন্দাধিনে জন্মাকটিমীর উৎসব অতি সদা! 
সম্প্ হয় কিছু ইহা অপেক্ষা ঝুনযাত্বা আরও অধিক সনারোহে হ - 
মেলা পনর দিবস থাকে তখন বুন্দাবনে তিলঘাত্র স্কান থাঁকে না। 
ঘারীদিগের স্ববিধার্ঘে এই উপদেশটি মনে বাঁথিবেন। গাছ 

ব্দাবন হইতে আগ্রা, ভরতপুদ বীজবাটি, জয়পুরসহরু ও দেবা 
পুস্কর, মাদিতীদেধীকে ধর্শনাঁভিলাষ করিবেন এবং যচ্যপি বন পত্বিঈঘ 
সময় বৃন্দাবন যায করেন অর্থাৎ ঝুলন ও জন্মাষ্টমীর সময় হয় তাঁহা হই 
জন্মাষ্টমীর আন্ত চারি শীচ দিবস পুর্ে তাহাদের দ্রব্য সকল নিজ ক 
স্থাপিত কংকুযা আামাক্জণ নিভা রঃ বসু আবশ্যকীয় বা 
লইয়া বাতা করছেন আর তীথ দাসী বুন্দীবনে যাহ জয় করিফু ইত 
করিবেন তথা হইতে প্রভাগদনপূকক জয় কৰিলে হবে । 

প্রথমেই বুন্দাতন তশন হইছে আসায় বাইবেন। আশার বাই, 
হলে বৃদ্দাধদ হইতে অধুরায় গাড়ী বদল করিয়া আসনীর নামক ষ্টেশং 
নানিতে হইবে তধ! হইতে যে গাড়ীতে উঠিবেন ত্র গাড়ী ক্রমা্ 
আসায় যাঁইবে। 

আগ্রা একটা বিখ্যাত সহর। রাস্তা প্রশস্্, সহরের বাঁজীর, চক, 
কেল্লা ও অগ্ুহ ভাঁজমহলের দৃশ্ত দেখিবার জন্য াঁতীগণ তথায় গম 
করিয়া! খাকেন। 

এই সর পুর্বে আঁকধর নীগে এক বাদনার রাঙ্গধানী ছিল 
ভাহারই নামীগবপাকে এই সহরের নাঁম আগ্রা! হইফ্রাছে। এইস্থানে। 
যমুনাতীরস্থ বাপুকার উপর ব্যাসদেষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন আগ্রা: 
সেতুগুলি দেখিলে চমতককত হইতে হয়। 


; ১০৯ পুষ্ট! ) 


দশা । 


রে 


উদ্যানের বরামবাতগের 
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এম্দাদ উদ্যান। 


মনতরাট আঁকবরসাঁহের রাজত্বকাঁলে এই সুন্দর উদ্ভান প্রস্তুত হয়। 
উহার মধ্যে রাঁমবাঁগ নামক একটা উৎকৃষ্ট বৈঠকখানা আঁছে উহা দেখিলে 
মাত্রা হইতে হয়। 


শপ 


মতি মমজিদ্‌। 
কাঁলীবাড়ীর অনতিদূরে মতি মসজিদ্‌ বিরাজমান আছে। ভাল ভাল 
শবতগ্রন্তর মতির সহিত মিলাইয়া এই মসজিদ প্রস্তত। এই নিমিত্ত ইহার 
নাম মতি মসজিদ হইয়াছে ইহার কাঁঞকার্ধয দেখিলে আশ্চর্য বোধ 
করিবেন । 


শপ 


কালীবাড়ী। 


আগ্রায় মুদনমান বাঁদসাঁদিগের রাজত্বকালে হিন্দুদিগের আহারের 
অত্যন্ত ৰেবন্দোবস্ত থাকায় হিন্দুরা একটা 'সভ! করিয়া টাদা সংগ্রহ করেন 
এবং আগ্রার পশ্চিমে স্থানে স্থানে কাঁলীবাড়ী নিষ্ধাণ করাইস্কা উশ্রীকালী 
মাতীর মৃতত প্রতিষ্ঠা করিয়! দিলেন এবং তথায় ভাল ত্রাঙ্মণদ্বারা মহামারার 
ভোগের প্রসাদ হিনু তীর্থ যাত্রীদিগকে আহীর করিবার বন্দোবস্ত করিয়া 
দিলেন। অদ্ভাপিও এ কাঁলীবাড়ী বর্তমান আছে যাহীরা ইচ্ছা করিবেন 
তধার.যাইনেই মহামায়ার গ্রসাদ পাইবেন। 


১১৯ তীর্থ ভ্রমণকাহিনী । 


তাজমহল । 


যমুনার তীরে পাঁচটা চুড়াবিশিষ্ট তাঁজমহল অবস্থিত! ইহার সৌন্দর্য 
যমুনানদীর উপর নৌকাঁ় উঠিয়া দেখিলে আরও সুন্দর দেখাঁয়। তানের 
্টায় উচ্চ সুন্দর মসজিদ্‌ পৃথিবীতে আর নাঁই। ইহার প্রবেশ দ্বার বা 
কটকের দৃশ্য দেখিলে আশ্চর্ঘান্বিত হইতে হইবে। জানিনা বাঁদসা 
অকাতরে কত অর্থ ব্যয় করিয়। ইহা নিশ্মীণ করিয়াছেন। কথিত আছে 
বাইশসহত্ম লোক বাঁইস বসরে এই অন্তুত তাজমহল নির্মাণ করিয়াছেন 
আগ্রা তাজমহলের নিমিত্ত বিখ্যাত। জাহাঙ্গীর বাদসার প্রিয় বেগমের 
কবর স্থানকে মম. তাঁজ বলে এবং সাজাহান বাঁদসার সুন্দরী বেগম জগৎ 
বিখ্যাত মুরজাহান সুন্দরীর কন্যা অজবজা এই কয়টা কবর পাশাপাশি 
আছে। তাঁজের সংলগ্ন উদ্ভানটা অতি চমৎকার। বাঁগানের মধ্যে 
যাইবার রাস্তার উভয়দিকে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ৮৪টী জলের সুন্দর ফোয়ারা 
আছে ও মধ্যে মাঁরবেল প্রস্তর নিশ্মিত একটা অত্যাশ্ত্য্য সেতু দেখিলে 
চমত্কত হইবেন। 


পোপ 


আগ্নরার চকৃ। 


আগ্রা যমুনার উভয় তীরে অবস্থিত। আগ্রার চকে একবার প্রবেশ 
করিলে মণি, মুক্তার দোকান, আসন, কারপেট ও অস্ঠান্ত সুন্দর খেলনা 
সকল একবার নয়নগোচয় হইলে, যাঁহার নিকট যত টাকা থাকুক না কেন 
মস্তই খরচ করিতে ইচ্ছা হইবে আগ্রায় তাজ, চক্‌ ও কেল্লা দেখিবার 
যোগ্য । 
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জয়পুর । 


শাগ্রা স্টেশন হইতে ফেলট্রেনে যাইতে গারিলে পদিমধ্যে কোথা গাড়ী 
“ল কৰিতে হয় ন। ! জয়পুর একটা পুরাতন হিল স্বাধীন বিখ্যাত যাজা । 
বদ ক্লান্ত সকল সাবৃহৎ সুন্দর অট্টালিকা সকল শুপৃষ্তা পুশেভিত 
“কান সকল ও বাঁজীত সকল চক্‌, মহারাজের গেঁলাপ বাগ পশ্থশূলা 
শন্ধ পর দেখিতে দেখিতে মনোদগগকর অন্দর কাককারধ্যবিশিষ্ট মহা 
এ আগরবিখ্যাডি অই্ালিকাতে গৌছিদেন এবং অহশংলা। উপল তস্তিং 
"৮ আনালিগুহ সদন্তই দেখিতে দেখিতে আহাদ হইবেন এখানে থে 
*০ নাম্প বিজয় হয় উহা কেবল জরপুর বাজামপ্যে চলিত হয় । 
শত প্যালেন। ব্জ মহিলাদিগের ভাগ দশনলাভি হর না এবং যার 
৫ খে চোদ্দআনা পুরুষে ভাগ্যে ও ঘটেনা। ইহার কারণ এই 
-এস্পাধর আদেশ অনুলারে শৃন্য্ত্ুকে কীহাকেও প্যালেস হখো প্াবেশ 
5 এন না যগ্তপি বিশেষ অনুয়োধে কাহার৪ ভাগ গুছ তত 
৮৮ ভাহাকে পাগড়ী বা টুপি মন্তকে গরিধানি করিয়া প্রবেশ করিত 
”* “প প্লেস দেখিবান ছাড়পন্ের সহিত যে বাক্তি সঙ্গে ঘাঁক্িবেশ 
“৮ লাখ পরিবারবর্শের মধো হাহাকে নিদধেশ করিবেন তাঁহাবই নিজট 
০ পাগড়ী উত্তোলন করিতে হইবে, উ্তাই তাহাদের সনানকচক 
£. জহর ভাগ্য প্রসঙ্গ হইবে অর্থাৎ ফিনি প্যালেস দেখিবার প্রপেশ- 
২৯৪” লাভ করিবেন, তিনি রাজ সরকারের অতুল খ্থর্যা ও আদর পুর 
আম প্ধা মকল দর্শন কবিয়া দেবতুল্য স্বর্ণস্থখ অগ্ভব করিবেন সঙ্গে 






+শচগাটীর মধযন্থলে একটা মহীবাঁজ উদসিংহ কক স্থাপিত হন্াগার্গ 
ছার জী যস্ত্রেষ সাহাযো বার, তিথি, নক্ষত্রের গ্নাগমল জাত হওয়া 
শ্টু এসকল হল্্র একটা কাশীর মানমপিরে দেখিয়াছেদ। এই ছুই ক্র 
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আগ্রা স্টেশন হইতে মেলট্রেনে যাইতে পারিলে পথিমধ্যে কোথাও গাড়ী 
বদল করিতে হয় না। জয়পুর একটা পুরাতন হিন্দু স্বাধীন বিখ্যাত রাজ্য । 
সহরের রাস্তা সকল নুবৃহত সুন্দর অট্টালিকা সকল সুদৃশ্য সুশোভিত 
দৌকান সকল ও বাঁজার সকল চক্‌ং মহারাজের গোলাপ বাগ, পশ্ুশাল! 
্রতৃতি পর পর দেখিতে দেখিতে মনোমুগ্ধকর সুন্দর কারুকার্ধ্যবিশিষ্ট মহা- 
রাজের জগৎবিখ্যাত অট্টালিকাতে পৌছিবেন এবং অশ্বশীলা, উ্টশালা, ইস্তি- 
শালা আদালগৃই সমস্তই দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইবেন এখানে যে 
মকল স্ট্যাম্প বিক্রয় হয় উহ! কেবল জয়পুর রাজ্যমধ্যে প্রচলিত হয়। 

জয়পুর প্যালেস, বঙ্গ মহিলাদিগের ভাগ্যে দর্শনলাভ হয় না এবং যাঁত্রী- 
দিগের মধ্যে চৌদদআনা। পুরুষের ভাগ্যে ও ঘটেনা। ইহার কারণ এই 
যে, সরকারের আদেশ অনুসারে শুন্তমন্তকে কাহাকেও প্যালেস মধ্যে প্রবেশ 
করিতে দেন না। যগ্কপি বিশেষ অনুরোধে কাহারও ভাগ্য গ্রসন্গ হয়, 
তাহাহইলে তাহাকে পাগড়ী বা টুপি মন্তকে পরিধান করিয়া প্রবেশ করিত 
হইবে এবং প্যালেস দেখিবার ছাড়পত্রের সহিত যে ব্যক্তি সঙ্গে থাঁকিবেন, 
তিনি রাজ পরিবারবর্শের মধ্যে যাঁহাকে নির্দেশ করিবেন তাঁহারই নিকট 
টুপি বা পাগড়ী উত্তোলন করিতে হইবে, উহাই তাহাদের সম্মানস্থচক 
চি। যাহার ভাগ্য প্রসন্ন হইবে অর্থাৎ ধিনি প্যালেস দেখিবার প্রবেশ- 
অধিকাঁর লাভ করিবেন, তিনি রাজ সরকারের অতুল উশ্বর্ধা ও সুনার সুন্দর 
আশ্চর্য দ্রব্য সকল দর্শন করিয়া দেবতুল্য স্বর্গ অনুভব করিবেন সন্দেহ 
নাই। 

রাজবাঁটীর ম্ধ্স্থলে একটী মহারাজ উদয়সিংহ কর্তৃক স্থীপিত ন্ত্রাগার 
আছে।' প্রষস্ত্রের সাহায্যে বার, তিথি, নক্ষত্রের গমনীগমন জাত হওয়া 
যান এইরূপ যন্ত্র একটা কাশীর মানমন্দিরে দেখিকাছেদ। এই ছুই য্ত্রই 
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একইপ্রকার তবে জয়পুর রাঁজবাঁটার যন্ত্রট চলিত অবস্থায় আছে । যাত্রী- 
গণ বৃন্দাবন হইতে জয়পুর আঁসিতে যে সমস্ত ক্লেশভোগ করিয়াছেন মে 
সমস্তই মহারাজের অন্ভুত বুহৎ সুন্দর দেবালয়দ্য়ে প্রবেশ করিয়া 
্রীশ্রীগোবিন্দজীউ ও গোঁপীনাথজীঘর ছুবনমোহন চাদমুখের ঝাঁকি দর্শনে 
যথার্থই এক নূতন স্বর্গীয়ভাব উদয় হইবে। এখানে ভেটের কোন বাঁধা 
নিয়ম নাই। তবে সাধ্যান্থসারে কিছু প্রণামি দান করিতে হয় 

যগ্যপি কোন ভক্ত শ্রীগোবিন্দজীর প্রসাদ অভিলাষ করেন তাহা হইলে 
পূজারী ত্রার্মণকে ভোগের কিছু পূর্বে সংবাঁদ দিয়! স্বীয় বাঁসার ঠিকাঁনা 
সহ পাঠাইলে হথাসময়ে প্রসাদ আপন স্থানে পৌছিয়া দেন। জয়পুর 
দেবাঁলয়ে আমাদের দেশীয় ব্রা্গণদ্ধারা পূজা হইয়! থাঁকে, তাহারা ও স্বদেশ- 
বাসী বাঙ্গালী যাত্রীদিগকে সমাদর করিয়া থাকেন। « 

হিন্দুরাজ্যে বিশেষত: দেবাঁলয়ের প্রবেশদ্বারে একটা মুসলমান দ্বারবাঁনকে 
দেখিয়া বিশ্বয়াবিষ্টচিত্তে ইহার অনুসন্ধানে অবগত হইলাম যে পূর্বের কোন 
সময়ে কতকগুলি হিন্দযান্্রী জয়পুরে শ্রীত্রীগোবিন্দজীউর দর্শন আশে যাঁরা 
করিলে পথিমধ্যে এক যবনের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হয় এবং নানা- 
প্রকার বাক্যলোঁপের পর হিন্দুদিগের ত্রীণক্ত? শ্রীগৌবিন্দজীতউর পরিচয় 
পাইয়া প্রেমে পুলকিত হইয়া! গরুর দর্শন অভিলাষ করে তখন হিন্দুরা 
বিধপ্ধি যবনের প্রবেশ নিষেধ জানাইলেন কিন্তু কিছুতেই তাহাকে ক্ষান্ত 
করিতে পারিলেন না! । সে ভক্তিপুর্ণ হৃদয়ে হিন্দুদের অরাধ্য দেব শ্রীগৌধিন্দ- 
জীকে দর্শন করিবার স্থির সংকল্প করিয়া ভক্তদিগের পশ্চাৎগা্ী হটটুল 
কিন্তু দেবালয়ের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র দ্বারপাঁল তাহাঁর পরিচয়ে কু্ধ 
হইয়া সরকারের আঁদেশমত বাধাপ্রদান করিল তখন যবন নীনাপ্রকার 
যুক্তি তর্ক করিতে আরম করিল। কিন্তু কিছুতেই কোননূপ ফলোদয় 
না দেখিয়া! হতাশপ্রাণে শ্রীগোবিন্দজীউকে হৃদয়মধ্যে স্থাপিত করিস! প্রেমে 
বন্ননীরে বক্ষস্থল প্লাবিত করিতে করিতে দ্বারপালকে রাজার নিকট 
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পন্সত্গাহী হইল 
ভাইর পৰিচবে কুশ 
! অন্ৃকধর আঁদেশনত ৭ 14 ঘুধন নানাহ্ুকার 
০ ক করিতে আধিস্ত করিল কোনরূপ কলোদ 
এ; *খিয়া হলবিপ্রীণে উিগোবিশনটিক আুদযদনো স্থাপিত কনিকা পরেছে 
নয়ননীরে বকস্থল পীবিত করিতে করিতে ভারগালুকে বাসা নিক 
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রি ॥ 
জয়পুবের শু 17বিন্দ জজ উ 
পুরে 
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হাঁজিয় করিতে অন্থরোধ কল্পিতে লাগিল তাহার করুণবিলাঁপে হুংখিত হইয়া 
দবারী হুভুরে হাজির করিয় যবনের প্রীর্ঘন! জ্ঞাপন করিল । মহারাজ 
তাহার পরিচয়ে আশ্চ্্যাস্থিত হইলেন কিন্তু তাহার প্রেমপূর্ণ হৃদর ও ভক্তি 
ভাঁব অবলোকন করিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং বিংগ্মী যবনকে ফিরূপে প্রবেশ- 
অধিকার দিবেন ইহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন, রাজাকে চিন্তা্বিত দেখির! 
পূর্বের স্তায় তাহরিও নিকট নী্নাগ্রকার যুক্তিপূর্ণ তর্ক করিতে লাগিল। 
অবশেষ মহাকাজ তাহার তর্কের মর্দ অবগত হইয়া জন্তষ্ট হইব রাজ- 
দরকারে চাকরীর প্রার্থনা করিতে আদেশ প্রদান করিলেন তখন সেই ভক্ক- 
হৃদয় যবন নিরুপায় বিবেচন! করিয়া হতাশপ্রাথে বহক্ষণ চিন্তা করিয়া এই 
স্থির করিল (যগ্ঠপি দেবাঁলয়ের বহির্ভাগে দ্বীররক্ষকরূপে নিযুক্ত হইতে পাঁই 
তাহা হুইলে কখন না কখন কোনরূপে প্রছুকে দর্শন করিতে পাঁইব ) এইরূপ 
স্থির করিয়া সে দেবাঁলয়ের বহির্ভাগে ্বাররক্ষকের পদ প্রীর্থনা করিল তখন 
মহারাঁজ বুঝিলেন যে, চাতক যেরূপ একবিন্দু জলের আশায় আঁকাশপানে 
চাহিয়া থাঁকে এই যবনও সেইবূপ আমার নিকট সকল সুখ আশার জলাগুলি 
দিয়া ভগবানের দর্শন আঁশ! বলবৎ করিয়াছে যাহ! হউক তিনি সকল বিষয় 
বিবেচনা করিয়া! এই চুক্তিতে তাহার আশা পূরণ করিলেন যে দিবাভীগে 
তাহাকে বিশ্রাম করিয়। রাত্রিকাঁলে দেবালয়ের বরহিধারে প্রহরীর পদে 
থাঁকিতে হইবে এইক্ষপ করিলে কাহারও কোনরূপ আপত্তি হইবে না। 
এক্ষণে সেই যব্নূগী মহাবীর ভক্ত" রাজ আঁজা। শিরোধাধ্য করিয়া মনের 
স্বখে অবস্থান করিতে লাগিলেন কিন্তু দিবারীত্র ভগবানকে চিন্তা কত্সিতে 
লাগিল এবং স্ুুধিধা অন্বেষণ করিতে লাগিল, কিরূপে তাঁহার দর্শন পাঁইব। 
ভক্েন্ বাঁরম্বার আস্তরিক কাঁতর প্রার্থনায় তীহাকেও বিচঙ্গিত হইতে হইল 
তখন তিনি বাত্রিকালে সময় হইয়া যবনের নিকট আত্মপরিচয় দিয়া দর্শন 
গানে স্তুখী করিলেন। আহা ! তক্তাধীন তোমার ভক্ষের আশা পূর্ণ করি- 
ৰার জস্ক সকলেই সম্ভবে ! এই নিমিত্ত তোঁমাঁর অপর ত্রকটা নাম বাঁঞাকল্স- 
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তরু হইয়াছে। যবন সেই নবজলধর শ্ামনুন্দর ত্যেজৌময় অপরূপ ক্ধপ 
.হিন্ুদিগের ব্রাণকর্তা শ্রীগোবিন্দজীউকে দর্শন করিয়া ভক্তি সহকারে ভক্তি 
দান করিল। 

একা রাত্রিকালে শ্রীগৌবিন্দজীত লীলাখেলা প্রকীশছলে এই যব 
প্রহরীকে সঙ্গে লইয়া! জয়পুর হইতে বৃন্াঁবনে নিকু্ধ কাননে বৃষভানুনন্দিনী 
শ্রীমতী রাধিকার সহিত কেলীকৌতুক করিবাঁর জন্য পদত্রজে গমন করিলেন 
এবং পরীক্ষার নিমিত্ত স্বীয় মুক্তীকহীর এই যবনের সম্গিকটে পাতি 
করিয়া উন্মত্তভাবে কেলীকৌতুকে প্রবৃত্ত হইলেন, যবন এ হাঁর স্বীয় প্রুর 
অবগত ছিল সুতরাং উহা! উঠার রীখিলেন কিন্তু তাঁহার কৌতুকে কোন 
রূপ বাধা দিল না, রাত্রি অবসাঁনে অতি প্রত্যুষে ভগবাঁনের আজ্ঞান্থুসারে 
যথাসময়ে তাঁহার সহিত স্বীয় পুরে উপস্থিত হইলেন। 

পরদিন পুজারী ব্রাহ্মণ দেবালয়ে প্রবেশ করিয়া! প্রভুর ুক্াকগঠহাঁর 
দেখিতে না পাঁইরা ভয়বিহবলচিত্তে নানাঁরূপ চিত্ত! করিরাঁ অবশেষে দুঃখিত 
মনে মহারাজের নিকট সংবাদ দিলেন নরূপতি ব্রাহ্গণের গ্র্থ উত্তরে 
অমস্তষ্ট হইলেন কেননা দেবাঁলয়ের যাবতীয় আসবাব পুজারীর জিম্মায় 
থাকৈ এবং বারের চাবী পূর্বপ্রথানুসারে পুজারীর নিকটেই থাকিত সুতরাং 
তিনি কোনরূপ সৎ কৈফেত প্রদান করিতে না পারিয়া নিজেই লক্জিত 
হইলেন তখন মহারাজ ব্রাহ্মণের কুৎসিত ব্যবহারে কুন্ধ হইয়া কারাগারে 
আটক রাখিতে আদেশ করিলেন সূহর্তমধ্যে নগরের প্রতিপল্লীতে পল্লীতে 
এই সমাচার প্রচার হইল এমন কি এ যবনের নিকটও পৌঁছিল। যবন 
্রাহ্মণকে নির্দোষী জানিয়া মুক্তাকণ্ঠহার সহ রাজসমীপে উপস্থিত হইল এবং 
পূর্বরাত্রির ঘটন! সকল প্রকাঁশপুর্ধবক প্রভুর হাঁর প্রত্যার্পণ করিলে পর, 
মহাবা্গ মনে মনে সেই ভক্তবীরের নিকট পরাজয় ্বীকাঁর করিয়া আনন্দে 
অধীর হইয়া! তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং এই আদেশ প্রদান করিলেন 
যবে, যাবৎ আমার রাজ্য থাকিবে আমার বংশীহুত্রমে তোমার বংশে যে 


পু্করতীর্ঘ । ১১৫ 


কেহ বর্তমান থাঁকিবে এইস্থানে আমার আদেশমত তাঁবৎ একজ্জন মাত্র এই 
পদে সদাসর্বদা! প্রহ্রীরূপে নিযুক্ত থাকিবে এইরূপে যবন ভগবানের লী 
খেলা প্রকাশ করিয়! পূজারী ব্রাহ্মণকে মুক্তি করিয়াছিল । 

জরপুর সহরের প্রীস্তভাগে যে পাহাড় (গলদার গোমুখি ) নামে খ্যাত 
আছে তথায় গমন করিবেন এবং ঝরণা হইতে কিরপে জল নিঃসরণ হয়, 
পাহাড়ী বালক বালিকাঁগণ কিরূপে পর্বত হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করে। আরও 
ব্যাঘ্রাদি কিরূপে ঝরণাঁর জলপাঁন করে? এই সমস্ত নয়নগোচর হইলে কত 
আনন্দ অস্ুভব করিবেন । জয়পুর সহর হইতে পাহাড় প্রাঁয় ছয় মাইল 
বাইতে হয় ঘোড়ার গাড়ী পাওয়া যায়, প্রাকা রাস্তা সবে প্রায় একপোয়! 
হাটা পথে যাইতে হইবে কিন্তু স্মরণ বাখিবেন ঘাত্রীদদিগের দলমধ্যে লোক 
সংখ্যা হমধিক না থাকিলে বিপদ হইবার সম্ভাবনা আছে। 

সহরের পশ্চিমে (যশোরেশ্বরী ) বা জয়পুরের্বরী দর্শন করিবেন। 
বশোরে মহাপ্রতাঁপশীলী মহারাজ প্রতাপাদিত্য যুদ্ধে পরাভূত হইলে পর 
মহারাজ ঘানসিংহ এই কালীমুসতি প্রতিষ্ঠা করান সেই অবধি “যা জগজ্জননী 
কালীমুন্তিতেশ এখানে বিরাঁজ করিতেছেন এই নৃপসুগ্ুধারী কালীকাদেবীকে 
দর্শন করিরা নয়ন চরিতার্থ করিবেন। 


পুঙ্কর তীর্ঘদশন-যাত্রা । 





জয়পুর হইতে পুষ্কর তীর্থ যাইতে হইলে আঙ্গমীর নামক বিখ্যাত ট্েশনে 
নাঘিতে হইবে। ছরেশন হইতে পুর তীর্থস্থানে পৌছিতে পর্কতবেষ্টিত 
ব্যনাধিক সাত মাঁইল পর্বত মধ্যপথ দিয়া গমন করিতে হয়। যাহারা এন্কা 
বা ঘোড়ার গাড়ীতে যাইবেন ভাহাদেন্স পাহাড়ে উপস্থিত হইবামাজ্র গাড়ী 


১১৬ তীর্থব্রমণ-কাহিনী 


হইতে অবতরণ করিয়া প্রায় ৩ মাইল পাহাড় হাটিয়া যাইতে হইবে 
গাড়ীর ভাড়া দিতে হইবে ॥ ইহাতে ঘাত্রীদিগের অত্যন্ত অন্থবিধা হইয় 
খাকে। এই নিমিত্ত তাঁহাঁদিগকে (রক রাইড টম্টম্‌) একপ্রকার ঘোঁড়ীয় 
টানা গাড়ী আছে উহাতে সহজে পাঁচজন লোঁক বসিতে পারে এরূপ গাঁড় 
ভাড়া করিতে অস্থুরৌধ করি, কেনন! ওঁহা অত্ন্ত ক্রতগামী ও পাঁচাড়ে 
উঠিবাঁর সময় এই গাড়ীতে যাঁইলে নামিতে হয় না অথচ ভাঁড়া অধিক দিতে 
হয় না। ব্রজমগ্ডলে যেনূপ লীলমুখ বানরের উৎপাঁত এই পু্ধর তীর্থেও 
সেইরূপ কালমুখ মরকট হন্যাঁনের দৌরাত্য সহ করিতে হইবে। পূর্বে 
খধিগণের যজ্ঞ করিবার লময় বৃহদাকাঁর হন্যান সকল তীহাদের যক্ঞ নঃ 
করিত এই নিমিত্ত খাধিদগের অভিশীপে এখানে তাহীরা মযরকটগে 
অবস্থান করিতেছে । 

বিধাতৃবিহিত পুর তীর্থ সর্বলোক বিশ্রত। ইহা একটা বৃহৎ চৌকনা 
পুফরিণীর স্তাঁয় দেখিলে বোঁধ হয়। প্রাতন্মরণীয়া মহারাণী অহল্যাবাই 
দারা ইহার চতুর্রিক প্র্তরের সৌপান দ্বারা উত্তমরূপে আবৃত। ইহার 
চারিদিকে চারিটা সুন্দর বীধ! ঘাঁট আছে। ঘাটের উপর দক্ষিপদিকে 
একটা উচ্চ নহ্বৎখানা শোভা পাইতেছে। পূর্বদিকে ঘাটেক্ হই পারে 
ছুইটা উচ্চ বেদী বীধান আছে। এ বেদীয় উপরে যাত্রীদিগকে পিতৃগণের 
উদ্দেশে পিশুদান কর্সিতে হয়। তংপল্পে পুষ্কর তীর্ঘপদ্ধতি অন্থসারে 
নান তর্পন সঙ্ল্প গ্রভৃতি সম্পাদন করিয়! তীর্ঘঘাটেকস পূর্বাংশে যে সকল 
দেবালয় আছে সে সমস্তই দর্শন করিয়া নয়ন ও জীষন সার্থক ককিবেন। 
এই তীরথস্থানে শেটজীয় দেবালয় সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, ইহার মধ্যে একটী তারের 
তস্ক, যাহা তালগাছ নীমে খ্যাত দেখিতে পাইবেন। নস্ধ্যাকালে পুক্কর 
ভীরে ও দেবাঁলয়ে গমনপূর্্ক দেষ আরতি ধর্শন হৃতরিয়! চর্পিতীর্থ বৌধ 
করিবেন। 

এই ধু়তীরষে ভুমণুলের মম দশ দংল কোটি তীর্থ লাযিখা 


পুষ্করতীর্ঘথ। ১১৭ 


আছেন। আদিত্ব, বনু, রুড্? সাধ্য, মরুখ। অঞ্ষারা, গন্ধর্গণ নিত্য এই 
তীর্থের সন্নিহিত থাকেন। দেব দৈত্য ও খবিগণ, এই স্থানে তপস্া 
করিয়া দিব্য যৌগসম্পর্ ও পুপ্যশীলী হইয়্াছেন। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধচিত্তে 
মনে মনে পুষ্করতীর্ঘ গমন অভিলাধিত হন, তিনি সর্ব্ব পাঁপ বিমুক্ত হইয়া 
স্রলোকে পৃজিত হন। সর্ধবলোক পিতামহ ভগবান্‌ কমলযৌনি পরম 
প্রীতমনে সদত তথায় বাঁস করিতেছেন। পূর্ব্কাঁলে দেব ও খাষিগণ এই 
পুক্রতীর্ঘে মহৎ পুণ্য উপার্জন ও সিদ্ধলীভ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি 
শ্ধচিত্তে পিতৃগণ, দেবগণ ও খধিগণের অর্ছনে রত থাকিয়া অভিষেক 
করেন, তাঁহার অগ্থমেধানুষ্ঠানের অধিক ফললাভ হয়। যে ব্যক্তি এই 
-মহাতীর্ঘ তীরে ভক্তিসহকারে ব্রাঙ্মণভোঁজন করান, তিনি ইহকাল ও পর- 
কালে" পরমানন্দ অনুভব করিতে পারেন। কি ব্রাক্ষণ, কি বৈশ্ব, কি 
ক্ষত্রিয়, কি শৃদ্র যে কেহ এই পু্ষরতীর্ঘে ্লান করেন, তাহাকে পুনর্ধার 
জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। যে ব্যক্তি কার্তিকী পুর্ণিমাতে পুষ্ষরতীর্ঘে গমন 
করেন, তাহার অক্ষয় ক্রচ্ছলোক প্রাপ্তি হয়। যেব্যক্তি কৃতাঞ্জলিপুটে 
স্বায়ং ও প্রীতকাঁলে পুক্ধরতীর্ঘথ স্মরণ করেন, তাঁহার সকল তীর্থ হ্থানৈর 
ফললাঁভ হয়। শ্ত্রীকিন্বা! পুরুষ জন্মাবধি যে সকল পাঁপ অর্জন করিয়া 
থাকেন, একবারমান্র পু্করে নান করিলে তৎসমুদয় বিনষ্ট হইয়! যায়। 
যেকসপ ভগবান মধুহ্ছদন সর্ধদেবের আদি, তেমতি এই তীর্থ, সকল তীর্থ 
আদি, হিমালয়ের তিন শৃঙ্গ হইতে যে তিন প্রত্রবন প্রবাহিত হইতেছে, 
সেই পু্করতীর্থ পাতাল ভেদ করিয়া বিদ্কমান, উহার উৎপত্তি রহিত। 
এই নিষিত্ত উহার জন্মকারগ ফেহই জানেন না। পুফরতীর্ঘে গমন, 
তপস্তা। দান ও বাঁল কর! বহুপুণ্যে ঘটে। 

এই তীর্ঘতীরে পঞ্চ রাত্রি বাস করিলে মনুষ্য পুতাস্বা হয়, অর্থাৎ 
তাহার কোন হুর্খতি ছয় না। লোক ত্রিরাত্বি উপবা, তীর্থা ভিগমন 
এবং কাঞ্চন ও গো সমুদয় প্রদান না করিয়াই দরিদ্র হয় ; বহপুপ্যে 


১১৮ তীর্থত্রমণ-কাহিনী । 


মানবজন্ম সংঘটিত হইয়া থাকে, সেই ছু মানব জন্ম ধারণ করিয়া 
তীর্ঘাভিগমন সর্বোতোভাবে কর্তব্য । 

এই পুষ্ধর তীর্থে বহু মহত, কুন্তীর, মকর, হাঙ্গর, সর্প, গুগলি, শাক 
প্রভৃতিকে একত্রে থেলা করিতে দেখা যাঁয়। তন্মধো মস্ত ও কু্তীর 
ক্রিডা দেখিবার নিষিত্ত যাত্রীগণ নানীপ্রকার থাঁছাদ্রব্য সকল প্রদান করিয়া 
উহাদিগকে একত্রিত করিয়া নীনাপ্রকাঁর আমোদ অনুভব করিয়া 
পাকেন। 

পু্ধর তীর্ঘতীর হইতে সীঁবিত্রী-পাহাঁড়'অতি নিকট বলিয়া অনুমান হয়, 
কিন্ত প্রক্লত তাহা নহে; পুষ্কর-তীর্থস্থান হইতে সীবিত্রীপাহাড় প্রায় 
চাঁরি মাইল যাইতে হয়। 


শ্রীশ্ীাবিত্রী দেবী। 


পুর তী্থের পশ্চিমদিকে প্রায় চারি মাইল দূরে উচ্চ পর্বতের শিখর- 
দেশে সাবিত্রীদেবীর বাসস্থান। এই মহাদেবীকে শুদধচিত্তে অর্চনা করিলে 
পতির দীর্ঘায়ু ও. পততিগ্রাণা হয়। মদ্রদেশে অঙ্গপতি নামে এক গরম 
দার্ছিক, সত্প্রিভিজ্ঞ, জিভেঙ্িয়, দানশীল নরপতি ছিলেন, তিনি দাবিত্রী- 
দেবীর অর্চনা করিয়া, সাবিত্রীসম পদ্মপলাঁসলোচনা তেন্স্বিনী কন্ঠালাঁভ 
করিরাছিরেন। কন্তা সাবিত্রীদেবীর বরে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া 
কন্তার নাম সাবিত্রী রাধিয়াছিলেন। তাহার গদ্মপলাঁদলোঁচনা এবং 
তেজস্থিনীমূর্তি অবলোকনে কোন নরপতি, দেবীজ্ঞান বোধ করিয়া তাহার 
পাণিগ্রহণ করিতে সাহস করিলেন না, অবশেষ অহ্থপতি দেহের পুতলি 
সাবিত্রীঝে আত্মান্ররূপ পতিরাভ করিতে আদেশ করিলেন, কাঁরগ যে পিতা! 
কন্ধারে সম্পরদান না করে, যে পুরুষ বিবাহ না করে এবং যে ব্যক্তি 


পুরতীর্থ। ১১৯ 


ভবৃহীনা মাতার রক্ষণাবেক্ষণ না করেন, এই তিন ব্যক্তিই ধর্থে পতিত 
হন এবং দেবস্থানে নিন্দনীয় হন। 

বাছা অশ্থপতি কন্যার এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিলে, নৃপনন্দিনী 
প্রথমতঃ রাঁজধিগণের রূমণীয় তাপোবনে গমনপূর্বক তত্রস্থ মান্ততম 
্ববিরগণের পর্দাতি বন্দন করিয়া ক্রমে ক্রমে সমুদয় বন গমনপূ্্ক তীর্থে 
তীর্ঘে ধন প্রদান করতঃ অবশেষ পরম ধাঁম্মিক ছামৎসেন নামা ভূপতির 
পৃত্র সত্যবানকে অল্লীযু জানিয়াও তাঁহাকে পতিত্যে বরণ করিলেন এবং 
নিজগ্তণে ধর্মবপুত্র যমরাজাকে নানাপ্রকার যুক্তি তর্কে সম্ত্ট করিয়া তীহার 
বরপ্রভাবে পতিসনে বহুকাল পরমন্থথে কাঁলাতিপাঁত করিয়াছিলেন। 
এই সাঁবিত্রীদেবীর মন্দির অভ্যন্তরে গাইত্রীদেবী বিরাজমান আছেন) 
াতরীগণ্ সাবিত্রীদেবীর ললাটে সিদু ও হস্তে লৌহ (চুড়ি) স্পর্ণ করাইয়া : 
চরিতার্থ বোধ করিয়া থাকেন এবং নৃতন সাঁড়ী ও সৌঁনার নথ দান 
করেন, তাহার পূজার জন্য সাবিত্রীদেবীর পূজারী ব্রাহ্মণকে পৃথক এক 
টাকা চারি আনা দক্ষিণা দাঁন করিতে হয়। এই পর্বতে উঠিতে ৩১৩ 
তিনশততেরর অধিক সোপান উল্লজ্বন করিতে হয়। যে সকল ভক্ত এই 
অত্যচ্চ পর্বতে উঠিতে অসমর্থ অথচ উঠিবাঁর একাস্ত বাঁদনা করেন, 
তাহারা পুদ্ধর তীর্থস্থান হইতে একখানি ভুলি সংগ্রহ করিবেন; উহার 
সাহায্যে বিনা ক্রেশে যাওয়া আসা হইবে। প্রতি ভুলির ভাড়া .ঘাতায়াত 
1 আট আন! মাত্র দিতে হয়। পুফরতীর্ঘ সকল পরিভ্রমণ করিয়া স্বীয় 
পাঁণ্ডার নিকট সুফল গ্রহণপূর্বক প্রীশ্রীগোবিন্দজীউর শ্রীচরপ ধ্যান করিয়া 
পুনর্বার শ্ীধাম বুন্দাবনে আঁসিবেন। 

এইরপে শ্রধামে শ্রীকষের জন্মউৎসব দর্শন করিয়া! যাহারা! যেরূপ 
ইচ্ছা করেন, তাহারা সেইরূপই করিয়া থাকেন। কেহ দশমী তিথির 
অপরাহ্ে স্বদেশ আঁর কেহবা বনযাত্রায় বহির্গত হন। দশমীর পরছিবস 
কৃলাবনধাম যাত্রীশৃন্ত প্রায় দেখা ঘায়। 


১২০ তীর্থ-ত্রমণ কাহিনী ! 


যে সকল যাত্রী ব্রজমগ্ুলের চৌরাঁশ। ক্রোশ বন্যা! করিবেন। 
তাঁহারা যেন বুন্নাবনের আপন আপন ব্রজবাসী (পা!) সমভিব্যাহারে 
লইয়া যাঁন। তাঁহা হইলে তাহাদের তত্ববধানে পরমন্থুথে বনপ্রদক্ষিণ 
করিতে পারিবেন কোন বিষয়ে অন্থবিধ1! ভোগ করিতে হইবে না । বন 
মধ্যে সকল স্থানে গৃহাঁদি পাওয়া যাঁয় না। সুতরাং বৃষ্টি ও রৌদ্র হইতে 
রক্ষার নিমিত্ত একটা তাঁছুর প্রয়োজন। একখানা দশ বাঁরজন লোক 
থাকা যায় এরূপ একটা তাঁ্ুর ভাঁড়া আট টাকা হইতে দশ টাকা দিলেই 
ভাড়া পাওয়া যায় । আর একথানি গোঁশকট একাস্ত আবশ্যক কেননা 
তান্ুর ও যাঁর সমস্ত সরঞ্জম বহনের নিমিত্ত। স্থানে স্থানে তাঘু থাটান 
এবং জিনিসপঅ রক্ষপীবেক্ষণের নিমিত্ত একটা ভৃত্যের অত্যন্ত প্রয়োজন 
অতএব একটা ভূত্য সঙ্গে রাখিবেন। তাহাদের প্রত্যেককে প্রর্তি রৌজ 
॥%* আনা হইতে %* বাঁর আনা দিতে হয় । বনপরিভ্রমণ করিতে অস্তত 
চৌদ্দ দিবস সময় লাগিবে। বনে আহীরীয় সকল সামগ্রীই পাওয়া যাঁইবে, 
কেবল সিদ্ধ চাউল ও ভাঁল সরিসাঁর তৈল এই ছুইটি জিনিস বৃন্দাবন হইতে 
সংগ্রহ করিবেন। 

যাহারা বনুদিবন সংসারমায়া ত্যাগ করিয়া প্রবাসে আসিয়া নিজ 
পুত্র কন্ঠার মুখ দর্শনে বিমুখ হইয়াছেন এক্ষণে তীর্ঘন্থীনের চাদমুখ সকল 
দর্শন কির! নিজপুরের ঠাদমুখ সকল নিরীক্ষণের নিমিত্ত প্রস্তুত হইবেন! 

তীর্থস্থান হইতে তগবানের কৃপাঁয় নিজালয়ে নির্ধিগ্বে উপস্থিত হইয়া 
গন্গান্গান করিতে হয় এবং বিপ্রগণকে ভু্যি, মৃত প্রদান করিয়া ভক্তি” 
সহকারে তাহাদিগকে সাধ্যমত ভোজন করাইয়া! দক্ষিণীসহ অন্তষ্ট করিতে 
হয়, এইরূপ করিলেই তীর্ঘকল প্রাপ্ত হওয়া! যার । 

তীর্থ পর্যটনের পর গ্ধাঙ্গানের ফলাফলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত 
হইল। বাজা ভগীরখের স্তবে তুই হইয়! ভাগীরথী সন্ধ্যে অবভীর্শ হইবার 
সময় ভগবান মহেশ্বরকে ছ্রিজানা করিলেন প্রন! আমি, তুমি ও পার্বতী 


পুষ্করতীর্ঘ । ৯২১ 


এই ভ্রিশক্তি একত্রে সংযুক্ত থাকায় মত্যে পাপীগণ গঙ্গাীন করিলে, 
অনায়াসে দকল পাপ হইতে মুক্ত হইবে লঁন্দেহ নাঁই, কিন্ত এ সকল পাপী- 
দিগের পাপরাশি গঙ্গায় নিমগ্ন থাকিবে, হে প্র ! কিরূপে এ পাপনাশি 
লরপ্রা্ত হইবে অনুমতি করুণ সদাঁশিব ভাগীরধীর বাঁক্যে সন্বষ্ট হইয়া 
মধুর বচনে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন, দেবী ! তুমি নিঃসন্দেহে মত্যে 
গমন কর। অতঃপর যে কোন ব্যক্তি তীর্থ পর্ধ্টটনের পর গঙ্গাঙ্গান 
করিবে, আমীর বরপ্রভাবে সেই পুণ্কলে এ পাপরাশি নাঁশ করিবে। 
যগ্কপি কোনি ব্যক্তি তীর্থ পর্ধ্যটনের পর গ্গাঙ্গীন না করে তাহ! হইলে স্বর 
আমি গুপ্ুভাবে তাহার সকল পুণ্য হরণ করিব। ভগবান মহেশ্বরের রিকট 
এইরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া তাঁগীরথী হষ্টচিত্তে মত্ত্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন, 
এই নিমিত তী্ঘপর্ধ্যটনকারীকে গঙ্গাঙ্গান করিতে হয় । উদাহরণস্বরূপ একটা 
প্রাচীন উপদেশ প্রকাশিত হইল। 

একদা হর, পার্বতী ও গনেশ একজে কৈলাস পর্বতে অবস্থান করিতে- 
ছেন এমন সময় দেব সেনাপতি কাত্তিক তীর্ঘ পর্ধাটনে কৃতনিশ্চিত হইয়া 
হরপার্বতীর অনুমতি প্রার্থনা করিলে, তাঁহারা উভয়ে সন্ত হয়! 
কান্তিকের বাঁসন! পুর্ণ করিলেন। ঠিক্‌ সেই সময় তদীয় ভ্রাতা গনেশ 
চুঃখিত যনে মহেখবরের শ্রীচয়ণে নিবেদন করিলোন যে, কার্তিক দাদা তীহার 
জরতগামী শক্তিসম্পন্জ বাহন “্মহুরের” সাহায্যে অনায়াসে অল্প সময়ের মধ্যে 
তীর্ঘ সকল পর্ধাটন করিতে সমর্থ হইবেন সন্দেহ নাই কিন্তু পিতঃ ! আমার 
বাহন ছুর্বল *ইন্মুর” আমি কিরপে তীর্ঘদর্শন ফলপ্রাপ্ত হইব অ্ুমতি করুণ? 
মহেষ্বর গনেশের মনভাঁব অবগত হুইক্সা তাহার হুঃখ দূরীকরণার্থ বলিলেন, 
বধস গনেশ ! তোমার কোন তীর্থ পর্যটনের আবশ্যক নাই। তুমি যে 
তীর্থে গন করিতে ইচ্ছা করিবে আমার উপদেশ মত তোমার জননী 
পার্ধতীমেবীকে প্রর্গিশ করিয়া গনার্গান করিলে তদনুরূপ ফলগ্রাপ্ত হইবে, 
তখন গনেশনী পিস উপদেশ শিরোধাধধ্য করি! হষ্টচিতে একে একে তীর্ঘ 


১২২ তীর্ঘ-ভ্রমণ-কাঁহিনী ৷ 


সকলকে স্মরপপূর্বক জননী পার্বতীদেবীর পদধূলি গ্রহণ ও প্রদক্ষিণ 
করিয়া গঙ্গান্নান করিতে লাগিলেন, এই প্রকারে গনেশজী পৃথিবীর যাবতীয় 
তীর্থ সকল পর্যাটনের ফললাভ করিয়াছিলেন। অতএব যে কোন 
ব্ক্তি তীর্থ পর্যটনে অক্ষম, অথচ তীর্ঘদর্শন অভিলাষী হইবেন তাঁহারা 
নিঃদনেহে সিদধিদাঁতা গনেশজীর অনুকরণ করিয়৷ সকল তীর্ঘের ফলভোঁগ 
করিবেন । 

কোন তীর্ঘে কোন মধ্যম পুত্রকে পিগুদান করিতে নাই, অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ ও 
কনিষ্ঠ ভিন্ন পি অধিকারী হন না। মধ্যম পুত্রের পি পিতৃপুরুষগণ 
স্বর্গীয় রাঁজো অজপুত্র দশরথের আদেশ অন্ুসাঁরে গ্রহণ করেন লা 

কথিত আছে রাজা দশরথ তাঁহার শ্রিয়তঘা মধ্যম মহিবী কৈকেনীর 
ব্ূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসতেন, এবং সেই কৈকেয়ীর 
অমস্ভব “বর” প্রার্থনায় তাহার স্নেহের পুত্তলি ্রীরামচন্্রকে রাজ্যেশ্বরের 
পরিবর্তে বনবাঁস দিয়া, সেই রাঁমশোকে কাঁতর হইয়া প্রাঁপত্যাগ করিয়া- 
ছিলেন কিন্তু নির্দেফী ভরত যখন তাঁহাকে পিগুদান করেন, সেই সময় 
গায় দশরথ পিশীচরূপিশী মধ্যমমহিষীর কুব্যবহাঁর ম্মরণ করিয়া, কুদ্ধ মনে 
মধ্যম পুত্রের পিগু গ্রহণ করেন নাই। প্রমাণস্ব্ূপ দেখিতে পাইবেন যখন 
শ্রীভরত গয়াতে যোঁড়শোপচাঁরে হ্বর্গীয় পিতাঁর উদ্দেশে পিগুদাঁন করিতে- 
ছিলেন, সেই সমক্ন তিনি রোষভরে চণ্ডাঁলনীর পুত্রজ্ঞানে ভরতের পি 
গ্রহণ না করিয়? ক্ষুধায় কাঁতির হইলেন এবং সতী সীতাদেবী যখন শ্রীরাম- 
লক্ষণের অন্নুপস্থিতে খেলাঁচ্ছলে ফক্তুতীরে তীহাঁর প্রিয় বাঁল্যসখিগণকে 
কত্রিম বালির রম্ধনপূর্বক পরিবেশন করিতেছিনেন সেই সময় সীতীদেবীর 
নিকট হষ্টচিত্বে সেই বাঁলির পিগুগ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাঁপি ভরতের পিগু 
গ্রহণ করেন নাই। সীতাদেবী হ্বর্গায় রাঁজীকে ভরতের পিগুদানের কথা 
জিজ্ঞীসা করিলে, ততুত্বর়ে তিনি বলিয়াছিলেন যে “আমি পিশাচিনী 
কৈকেযীয় অসস্ভব বর প্রার্থনায় অনন্ত হইয়! মধ্যম পৃতের পিগুঘান অগ্রাহ 
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করিয়া অভিসম্পাঁদ করিয়াছি, অতঃপর আমার মনস্তাঁপের অস্ত কোন পিতৃ 
পুরুষ কোন, মধ্যম পু্ধের পিগুগ্রহণ করিবে, না। 


নারী লক্ষণ সংগ্রহ। 


সকল তীর্থের ও সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ সংসার ধর্ম। এই সংসার ধামে 
সকল প্রকার তীর্থ ও ধর্ধ বিদ্যমান থাঁকিয়া মন্ুযুগণকে তাঁহাদের শুতাশুভ 
কর্মফলের ভোগ প্রদান করিয়া খাঁকে। স্ত্রী সুলক্ষণা হইলে গৃহী নিরন্তর 
সুখভোগ্করিতে পারেন অতএব সুখ সমদ্ধির জন্য প্রথমে স্ত্রীলোকের 
লক্ষণ পরীক্ষা করা কর্তব্য। দেহ, দেহের আবর্ত, গন্ধ, কাস্তি, অস্তকরণ 
স্বর, গতি এবং ব্ণ প্ডিতেরা লক্ষণের এই অষ্টবিধ স্থান পরীক্ষা করেন। 
পদতল হইতে কেশ অবধি সমস্ত অবয়ব বমণীজাতির অঙ্গ'লক্ষণের উত্তম 
স্থান। স্ত্রীলোকের স্িগ্ণ, মাংদল কোমল সমবিত্যন্ত স্থেদহীন উ্ণ ও রক, 
বণ পদতল বহভোগের সচক বলিয়া জাঁনিবেন। রুক্ষ, বিবর্ণ, কর্কশ, খণ্ডিত 
প্রতিবিষ্ব (ভূমিতে যাহার দাঁগ অম্পূ্ভাবে পড়ে না) হু্পারুৃতি এবং 
বিশতন্ধ পদতল ছুঃখ ছুর্ভাগ্যের চিহব। চক্র স্ব্তিক, শঙ্খ, পন্প, ধ্বজ, মীন 
এবং আতপত্র রেখা যাহাঁর পদতলে থাঁকে সে রাজপরী হয়। যে রমণীর 
পদতলে উর্ারেখা মধ্যমাস্থুলির সহিত মিলিত হইয়াছে, তাঁহার সম্পূর্ণ নুখ- 
ভোগ হয়। মুধিক, সর্প এবং কাঁকের ন্যায় রেখা দুঃখ দরিদ্রের স্চক। 
উন্নত, মাংসল ও বর্তল অনুষ্ঠ অতুলনীয় স্ুখভৌগের স্থচক। বক্র, সুস্থ 
এবং চেষ্টা অঙ্গোষ্ঠ সুখ সৌভাগ্যের বিনাশক । বিশাল অস্ুষ্ঠ হইলে 
বিধবা হয়, আর দীর্ঘানুষা নীরী ভূর্ভাগা হইয়া থাকে । ঘন সন্লিবেশ 
সমুক্পত কোমল অঙ্গুলিই প্রশস্ত। দীর্ঘ অঙ্গুলি হইলে কুলটা এবং কৃশ 
অঙ্গুলি হইলে অতি নির্ধনা হয়। শীক্ে প্রকাশিত আছে স্ত্রীভাগ্যে ধন 
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ও পুরুষ ভাগ্যে র্তান হইয়া থাকে। হম্ব অঙ্গুলি অল্প আয়ুব লক্ষণ, 
এবং কুটগ অগ্গুলি হইলে কুটিল ব্যবহারযুক্তা হয়। চেপ্টা! অঙ্গুলি হইলে 
দাসী হয়। বিরলা্ুলি দরিদ্রের চিহ্ন বলিয়া আানিবে। পদাঙ্গুলিত্বর 
যদি পরম্পর উপযু'পরি আর হয়, তবে সে রমণী পতিকে বিনষ্ট রুরিয়া 
পরের দাঁনী হুইয়া থাকে যে রমণীর গমনকালে ভূমি হইতে ধুলি উিত 
হয় যে নিশ্চয় কুলক্ষন্ন বিনাঁশিনী পাংশুলা হইয়া থাকে। যে রমণীর 
গমন সময়ে কনিষ্ঠাঙ্ুলি ভূমি স্পর্শ করে না, সে এক স্বামীকে বিনষ্ট করিয়া 
দ্বিতীয় স্বামী পরিগ্রহ করে। যাহার অনামিকা অঙ্গুলি ভৃতল স্পৃষ্ট না 
হয়, সে ছুই স্বামীকে নিহত করে, আর যাহার মধ্যমাঙ্থুলি ভৃতলল্পর্শ না 
করে, সে তিন স্বামীকে নিহত করে। অনামিকা! এবং মধ্যমা এই ছুই 
অঙ্কুলি যাহার নাই অথবা ক্ষুদ্র, সে নারী পতিহীন! হয়। যাহার তর্জনী 
অঙ্কুলি অনুষ্ঠের সহিত একেবারে মিলিত, সে কন্ঠাঁকালেই কুলটা 
হয়। গিগ্ধ। সমুন্নত, তাবর্ণ ও ও মুবৃত্ত পদনথ শুভস্চক। শ্রী 
লোকের উন্নত, স্বেদহীন, কোমল, মন্থন, মাংসল এবং শিরাবিহীন 
পাদপৃষ্ঠ রাঁজীত্বের চক । মধ্য নত চরণপৃষ্ঠ দারিদ্রের আর যাঁহীর চরপপৃষ্ 
, শিরা বহুল, সে নিরন্তর ভ্রমণশীলা হয়। যে নারীর পাঁদপৃষ্ঠ রোমশ, তাহাকে 
দাসী হইতে হয়। মাঁংসবর্ধিত পাদপৃষ্ঠ হুর্াগ্যের চিহ্ন। শিরাশূন্ 
সুবর্ত ল গুঢগুলফ কল্যাণজনক। যাহার গুলফ্‌ € গোঁড়ালী ) পিথিল ও 
দেখিতে নি্ন তাহকে দুর্ভীগাবতী হইতে হয়। পাঞ্ভাগ _সমান হইলে 
সেই রমণী কল্যাঁণভাগিনী হইয়া থাকে। যেস্ত্রীর পাঞ্চি স্কুল সে দুর্ভাগ্য 
বতী হয়। পাঁঞ্ উন্নত হইলে কুলটা এবং দীর্ঘ হইলে ছুঃখভাগিনী হইয়া 
থাকে। যেস্ত্রীর জঙ্ঘাযুগল সম, নিগ্, রোমশৃন্ঠ, শিরাবঞ্জিত, ক্রমবর্ত,ল 
ও অতি মনোরম হয়, সে নিশ্চয় রাজমহিবী পদে অধিষ্ঠিত হইয়া থাকে। 
এক একটা রোমকুপে এক একটা রোম বিস্যমীন থাকিলে সেই স্ত্রী রাজপত্থী 
হয়, হুইটি রোমও নখের চি, কিন্তু যাহার রোমকুপে ভিন তিনটা রোম 
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থাকে, তাহাকে বৈধব্যবনতণায় দ্ীভূত হইতে হয় । যাহীর জানুহব় বর্তূল 
ও মাংসল সে সুলক্ষণা বলিয়া পরিগণিত। জাস্ছ মীংসহীন হইলে সেই 
নারী শ্ৈরিণী হইয়া থাকে। অবর্ত,ল জা দারিদ্রের চিহ্ক। যাহার উর 
যুগল শিরাশৃন্, হস্তিশুগাকাঁর, ঘন, মস্থণ, স্থগোঁল ও রোমশূন্য সে নারী 
রাজমহিষী হইয়! স্থখভোগ করে । রোম্শ উরু বৈধব্যের চিহ্ন। উর চেষ্টা 
হইলে সেই রমণী হুর্ভীগ্যবতী হয়, মধ্যে ছিত্রবিপিষ্ট উরু মহাঁদুঃখের চিহ্ন এবং 
কঠিন ত্বকৃবিশিষ্ট উরু দারিদ্রের চিহঃ। যে নারীর কটি চতূর্ষিংশাঙ্থুলি 
প্রমাণ সমুচ্চ নিত শোঁভিত ও চতুরত্্র, সেই নারী সুখভাগিনী হয়। নারী 
জাতির কটিদেশ নিয়, চিপিট, দীর্ঘ, মাংসবর্ষিত, কর্কশ ও হ্থ ও €রামশ 
হইলে ছুঃখ ও বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। নারীজাতির নিতম্ব উচ্চ, 
মাংসলণ্ও বিশাল হইলেই প্রশস্ত। যে-রমণীর শ্ফিকযুগল কপিখ ফলের স্তায় 
বর্ত'ল, মাংসল, ঘন ও বঙিবর্জিত, তাহার: প্রীতি ও সুখবৃদ্ধি হয়) বস্তি 
বিপুল, কোমল ও অল্প উন্নত হইলে সুলক্ষণ জানিবে। যে নারীর নাভী 
দক্ষিণাবর্ত ও গম্ভীর, সে সুখনম্পদভাগিনী হয় । নাভী বাক্তগ্রস্থি, উত্তান 
ও বামাবর্ত হইলে কুলক্ষণ জাঁনিবে। যে নীরীর কুক্ষী বিশাল, সে নুঁখ- 
ভাগিনী এবং বহু পুন্রপ্রসবিনী হয়। যাহার কুক্ষি ম্ডুকের জঠরের স্ঠায, 
তাহার গর্ভজাঁত পুত্র রাঁজপদে প্রতিটিত হয়। কুক্ষি উন্নত হইলে দেই 
নাঁরী বন্ধ্যা হইয়া থাকে । বলিবিপিষ্ট কুক্ষি হইলে প্রত্রজিতা হয় এবং কুক্ষি 
আবর্ভধিশিষ্ট হইলে সে দাসীত্ব শৃঙ্খলে বন্ধ হয়। নারীজাতির পার্খদেশ 
সম, মাংসল মঙগস্থি, কোমল ও নুদৃশ্ উহা সুখসৃচক এবং যাহার পীর্খযুগল 
ৃস্তশিয়া, উন্নত ও রোমশ হয়, সে বন্ধ, হশ্চরিত্রা ও ছুঃখিনী হইয়া থাকে । 
যাহার জঠয়াঁদেশ কুড্র,ঃ শিল্পাশৃন্য ও সৃছুত্বকবিপি্ট, সে ভোগাচ্যা হয় ও 
মিঠ্াঙ্গ সেবন করে। উপর কুন, কুস্াড, সৃদঙ্গ ও বারৃতি হইলে তাহ! 
কিছুতেই পরিপূর্ণ হস না) তাদৃশ উদর হুঃখ দায়িত্রের লক্ষণ? যে রমণীর 
জর লদ্ধিত, লে স্বপ্তরঘাতিনী ও দেবরঘাঁতিনী হয়। মথাভাগ ক্ষীণ হইলে 
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সেই স্ত্রী নখ সৌভাগ্যশালিনী হয় এবং যাহার ম্ধ্যভাগ ত্রিবলিবিশিষ্ট, মে 
ভোগসম্পরা হইয়া থাকে। স্তনদ্বয় ঘন, বৃত্ত, দু, পীন ও সম হইলেই 
প্রশস্ত । স্থুলাগ্র, বিরল ও শু স্তনয় দুঃখের চিহূ। যে রমণীর স্তন দক্ষিণ 
উন্নত হয়, সে পুত্রবতী হইয়া থাকে এবং বামে উন্নত হইলে সৌভাগ্যনুন্দরী 
কন্ঠা প্রসব করে সন্দেহ নাঁই। যাহাঁর স্তন ঘটান, ঘটাতুল্য সে স্ত্রী 
ছুশীলা হইয়া থাকে । স্ৃঢ়, শ্যামবর্ণ ও স্বর্তল চূচুকছয়ই শুভ চিহন। 
যাহার চুচুকদগ্ অন্ত, দীর্ঘ ও কৃশ সেনারী চিরদিন ক্লেশভোগ করে। 
যে স্ত্রীর জক্রযুগল পীবর সে বহু ধনধান্যবতী হয় এবং জক্র শ্লীখীস্থি, বিষম 
নিয় হইলে দু'খভাঁগিনী হন্ছ। যাহার স্বম্বুগ্লল অকুশ, অদীর্ঘ অনত 
ও অবন্ধ সেম্ুখ ভাগ্যবতী হয় এবং যাহার স্বন্ধ বক্রঃ স্থল ও রোমশ, 
তাহাকে বিধবা হইয়া পরের দাঁসীত্ব করিতে হইয়া থাকে । যে নারীর 
বাহযুগল রোমশৃন্, শিরা শূন্,গৃণগরন্থি, কোমল ও গৃটাস্থি, সে ভাগ্যবতী 
ও স্ুখভাগিনী হয় । বাহ স্স্ব হইলে দুর্ভীগ্যের অধিনী হয়। অঙুষ্ট 
ও অন্তান্ অঙ্থুলি সমূহ একত্র করিয়া সম্মথে আকুষঞ্চিত করিলে যাঁদের 
করদ্বয় কোমল কৌরকের মত হয় সেই. হরিণলোচিনাগণের বহু স্থখভোগ 
ইইস্জা থাকে । যে নারীর হস্ততল কোমল, মধ্যোন্নত রক্তবর্” অবক্র ও নুন্দর 
এবং যাহার হ্ততল প্রশস্ত অল্প রেখা বিগ্যমান আঁছে সেই নারী চিরদিন 
স্থথভোগ করে। স্ত্রীলোকের বাম্হন্তে গজ বাঁজী, বৃষ, প্রাসাদ ও বস্্কৃতি 
রেখ বিদ্বমান থাকিলে, তাহার গর্তে যে পুতে জন্মে, সে তীর্ঘপর্যাটক হয়। 
ঘষে রমণীর করতলে শকট বা! যুগ্ন কাষ্টাকৃতি রেখা দৃষ্টি হয়, সে কষকের 
ভার্ধ্যা হইয়া! থাকে । যাঁহীর করতলে চামর, অস্তুশ ও ধনরেখা বিদ্যমান 
থাকে মে রাঁজমহিষী হয় । যে রমণীর অস্থুষ্টসূল হইতে বহির্গত হইয়া 
একটী রেখা কনিষ্ঠার মূল পর্যন্ত স্পর্শ করে, সে শ্বামীঘাতিনী হয়। তাদৃশ 
রমণী সর্বদা পরিত্যজ্ঞা । যে নারীর করতলে শৃগাল, মণ্ডক, অহি, বন্ধ, 
বৃ, বাঁসক, বৃশ্চিক, মার্জার ও উদ্ীকার চিহু দৃষ্ট হয়, সে চিরদিন দুঃখ 
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ভোগ করিয়া থাকে। অঙ্গুলি সমূহ অতান্ত হব, কুশ, বিরল ও বক্র হইলে 
চির হয়। যে সকল নারীর নখসমূহে স্বেতবর্ণ বিশু বিদ্যমান থাকে। 
তাহারা প্রায়ই স্বৈরিণী হয়। পুরুষের নথে প্রূপ চিহ্ন থাকিলে তাহাকে 
চিরুংখী হইতে হয়। যে নারীর পৃষ্ঠদেশ রোমশ সে নিষ্চয়ই বিধবা 
হর। যাহীর চিবুক অন্ুলিত্ব় পরিমিত, স্বুকৌমল, পীন ও বৃত্ত সে 
নখ সৌভাগ্যবতী হয়। কপোল যুগল রোযশ, কর্কশ, নিয় ও মাংসহীন 
হইলে উহা অপ্রশস্ত, যাহার মৃখ পিতার মুখের স্ভায়, সে নারী নুখভাগিনী 
হয়। অধর পাল বর্তল, দি ও মধ্যভাগে রেখাঙ্গিত হইলে তাহা 
ওভ লক্ষণ বলিয়া জানিবে। দন্তসমূহ গোহুগ্ধবৎ শুভর, সি) ছাত্রিংশৎ 
পরিমিত নীচে ও উপরে সমভাবে অবস্থিত এবং অল্প উন্নত হইলে উহা 
উভচর । যাঁহাঁর দন্ত পীতব্, শ্তাব, স্থল, দীর্ঘ, দবিপংক্তি, শুক্তাকৃতি ও 
বিরল, তাহাকে চিরদিন দুখ ভোগ করিতে হয্ব। দত্ত বিকট হইলে 
কুলটা হইয়া! থাকে। যাহার জিহবা শ্বেতব্ণ, জলে তাহার মৃত্যু হয়। 
জিহবা স্ঠামবর্ণ হইলে সে নাঁরী বিবাঁদপ্রিয় এবং জিহবা মাংসল হইলে দরিদ্র 
হয়। জিহব। লক্ব! হইলে অভক্ষ্য ভক্ষিণা এবং বিশাল হইলে সেই নারী 
্রমাদভাগিনী হয়। হীস্যকালে যাহার দশনসমূহ বহি্ত না| হয়, গণদেশ 
ঈষৎ প্রসু্ল হইয়া উঠে এবং চক্ষু নিমীলিতনা হয় নেই নারী মুলক্ষণা, 
সমবৃত্ মমপুট ও স্বল্প ছিদ্র বিশিষ্ট নাঁপিকা শুভ্চক। যাহার নয়ন 
গোলাকার সে নিশ্চই কুলটা হয়। যে নারী মেযাক্ষী, মহিযাক্ষী ও কেক- 
রাক্ষী, তাহারাই চিরছূঞখ ভোগ করে।' যে নারীর বাঁমচস্কু কাল নে 
গুংস্চনী হয়। কিন্ত দর্গিশচন্ষু কাল হইলে বন্ধা! হইয়া থাকে। অমিলিত, 
বর্ত(ল, কোমল রোমবিশি্ট কৃষ্ণ ও কার্দুকাকার অযুগলই প্রশন্ত। 
লাটে স্বস্তিরেখা থাঁকিলে দে নারী রাঙ্সমহিষী হইয়া থাকে | যে নারীর 
মন্তক লগ্ছিত সে দেবরঘাতিনী হয় | মস্তক রোমশ, উরত ও বিশাল 
হইলে চিররোগিণী হইয়া থাকে? মূল সীমত্দেশই শুভনুচক। মন্তক 
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স্থল হইলে সে নারী হিধবা হয় এবং দীর্ঘ হইলে কুলটা| হইয়া থাকে। 
যাহার কেশ অলিকুলেক গাঁ কাঁস্তিবিশ্ট, শুল্, দগ্ধ, কৌমল ও কিঞ্চি 
অকুঞ্চিততাগ্র, সেই নাঁরী স্রখভাগিনী হয় । স্ত্রীজাতির বাম কপাঁলদেশে 
বকবর্ণ মশকরেখা থাকিলে, সে মিষ্টান্ন ভৌজের পাত্রী হইয়া! থাকে । যে 
নারীয় দক্ষিণ স্তনে রক্তবর্ণ তিলক বা পল্মা্দি চিহ্ন দৃষ্ট হয় তাহার গর্তে 
চারি কন্তা ও তিন পুত্র উৎপক্জ হয়। যাহার বাম স্তনে তিলক বা পদ্মাদি 
চিহ্ন থাকে, তাহার একটা পুত্র সন্তান জন্মে। গহের দক্ষিপতাগে 
তিলক থাঁকিলে রাঁজমহিষী বা রাঁজমাতা হয়। নাঁসিকার অগ্রদেশে 
কৃষ্ণবর্ণ মশক চিন থাকিলে সে নারী পতিঘাতিনী হয়! যে নারী প্রস্প্তা 
বস্থায় দন্তে দন্ডে কট কট শব্দ বা প্রলাপ করে, দে অলক্ষণ। বলিয়া 
গনণীয়। কটিদেশে অবর্তী থাঁফিলে, সেই নারী ছুঃশীলা হয়। 'নীভিতে 
অবর্ড থাকিলে পতিত্রতা হইন্না থাকে, এবং পৃষ্ঠে অবর্ত থাকিলে পতি, 
ঘাঁতিনী বা৷ কুলটা হয়। বিশ্বেশবরের কপাতেই গৃহীগণ ুণীলা, সাঁধবী, 
সুলক্ষপা! স্ত্রীলাভ করিয়া থাঁকে। যেনারী মুলক্ষণা, হইয়া! ও দুম্চরিতা 
হর, সে কুলক্ষণায় শিরোমণি এবং যে অলক্ষণা হইয়াও পতিব্রতা হয়, 
লে সর্ধসলক্ষণের আধার সন্দেহ নাই। যে সফল স্ত্রী ইহজন্মে কুমীরি- 
গণকে নানা অলঙ্কায়ে অনস্কৃত করে, পরজন্মে তাহাবাই মুরূপা! ও সুলক্ষণা 
হয়। জন্মাস্তরে যে সকল ঘমণী ভক্তিসহকাঁয়ে ভবাণীলেবীর অর্চনা 
করিয়াছে, তাহীরাঁই ইহজন্মে স্বগীলা ও পতি বশবর্তিনী হয়। যাঁহাদের 
প্রতি স্বামী অন্থকুল থাকেন, সেই সকল নারীই অবলীলাক্রমে স্বর্গ ও 
মোক্ষলাঁভ করিতে পারে। নুলক্ষখা পরীক্ষান্তে নারী গ্রহণ করা স্মধী 
বাকির কর্তব্য । 

প্রজাপতির নির্ববন্ধ নামে একটা প্রাচীন গল্প প্রকাশিত হইল। 
একদ! মহধি নারদ বীণা যন্ত্রে হবিগ্ুণ গানে বিভোর হইয়। পিনোলা নদীর 
তীর দিয়া গমন করিতেছিলেন, হটাত তাহার চিত্ত চাঞ্চল্য হওয়ায় বিশ্রাম 
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হে একটা নির্জন স্থান অ্ুসম্ধান করিতে করিতে দেখিলেন যে 
নদীকুলোপরি হুয়ং ্রন্থা স্বপিরুৃত কুশরাশি স্থাপনপূর্বক উপবিষ্ট হইয়া 
কি করিতেছেন নাঁরদমুণি ভাগ্যক্রমে পিতৃদেবের দর্শন পাইয়া মনের 
আননে তাঁহার নিকটবর্তী হইয় শ্রীচরণ বন্দনা করিলেন এবং দ্বেখিলেন 
যে তিনি প্রী কুশরাঁশির মধ্য হইতে এককালীন হুই গাছি কুশাকর্ষণ করিয়। 
গাইট বন্ধনপূর্বক নদীজলে নিক্ষেপ করিতেছেন। ব্রন্ধার ঈদৃশ ব্যাপার 
দর্শনে তাঁহার কারণ নির্দেশ হেতু নারদ আর অগ্রসর না হইয়া সেই: 
স্থানেই বিস্ময় বিস্ফারিত নেতে দরতায়মান হইয়া অবলোকন করিতে 
লাগিলেন, এইবূপে বহক্ষণ নানীপ্রকার চিন্তা করিও ইহার হেতু নির্দেশে 
অক্ষম হইয়া কৃক্ঞ্জলিপুটে কহিলেন, পিত: ! আপনি এই নির্জন জনশূন্য 
তটে বসিয়া কি করিতেছেন জানিবার নিমিত্ত আমার মন বড়ই উদ্িদ্ 
হইয়াছে, অতএব কৃপীপূর্বক প্রকাশ করিয়া আমায় বাঁসনা পুর্ণ করুন। 

অন্ধ নারদের এতাদৃশ ঝ]ক্য শ্রবপে অকপটচিত্তে বলিতে লাগিলেন, 
বস! ইহ! আর কিছুই নয়, ফেবল কৌন্‌ পুরুষের লঙ্গে কোন নানী 
পরিপয়নূত্রে আবদ্ধ হইলে কিন্ুপ কর্মফল ভোঁগ করিবে, সেই সকল বিচার 
কপ্রিয়া তাঁহার সংঘটন করিতেছি, কেননা ইহজন্মে ঘিনি বেন্গপ কর্ম 
করিয়াছেন, তাহাদিগকে সেইরূপই ফ্গভোঁগ করিতে হইবে । 

বিধাঁতাঁর নিকট এইন্প প্পদেশ পাঁইয়। তাঁহার বড়ই কৌতুহল জস্মিল, 
তিনি পুনর্ধার তীহান্র কুশবন্ধন নিক্ষেপ সময় অতি বিলীতভাঁবে 
জিজ্ঞাস! করিঝেন, তাঁতিং! আঁপনি এইমা্ যে গ্রন্থি প্রদান করিলেন 
ইহার মধ্যে ্ীই বা কে আঁয় পুরু্ই বাঁকে এবং নিবাসই বা কোথায়? 
্রন্বা গ্েহসহকারে উত্তর করিলেন, বৎস! যে গ্রন্থির বিষয় জিজ্ঞাসা 
করিতে উ্হাঙ্গের ছএরই মধ্যে কেহই এ্রক্ষণে জন্মগ্রহণ করে নাই । 
তীহার নিকট এরূপ উত্তর পাইবেন তাহা নারদ কখন আশা করেন নাঁই 5 
সুতরীং গীহার কৌতুহল শতগণে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল এবং মনে মনে 


১৩০ তীর্থ-্রমপ-কাঁহিনী ॥ 


স্থির করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে যখন এক্ষণে ইহাঁরা জন্মগ্রহণ করে নাই, 
তখন যাহাতে ইহাদের ছুএর মধ্যে পরস্পর পরিণয়ন্থত্রে আবন্ধ হইতে 
না পারে তাহার নিমিত্ত আমায় বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। যদ্ভপি 
সফল হয়, তাহা হইলে জানিব যে ইনি যে সকল গ্রন্থি নিক্ষেপ করিতেছেন 
বাপরে করিবেন উহা! সর্বৈব মিথ্যা। এইরূপ নীনীপ্রকার চিন্তা করিয়া 
পুনর্ধবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরো ! যে গ্রন্থির বিষয় জিজ্ঞাসা 
হইল ইহারা কোন্‌ স্থানে কিরূপ অবন্থীয় জন্মগ্রহণ করিবে? অন্তর্যামী 
বিধাতা নারদের মনোভাব অবগত হইয়া বলিলেন, ব্থস ! অধিক কিছুই 
বলিবার নাই, তবে এইমাত্র স্থির জানিও যে বালকটা গৌরাষ্ট্র রাজার 
পুত্রবূপে আঁর কন্াঁটি জম্নাদ্বীপের অধিপতি মহারাজ চন্দ্রশেখরের কন্যারপে 
জদ্মগ্রহণ করিবে। নারদ বারঘ্াঁর নানীপ্রকার বাক্যের ছলে নিজের 
অভিষ্ট সি্ধ করিয়! তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। 

সময় কাহারও প্রতীক্ষা করেনা «স আপন মনে একই ভাবে চলিতে 
থাকে! দিনের পর দিন, মাসের পর মাপ, বৎসরের পর বংসর, গত 
হইল কিন্তু সেই বালক বাঁলিকার বিষয় একবারও নারদের মনকে অধিকার 
করিল না। কোন সময় বিঞ্চুলে'কে নারদ ত্রঙ্গাকে দর্শন করিয়া সেই 
কুশগ্রস্থির বিষয় স্থৃতিপটে উদ্দিত হইল । তখন নারদ এক বৃদ্ধ ্রাক্মণের 
বেশে রাজা গোরাষ্ট্রের ঘবারদেশে উপনীত হইলেন এবং অবগত হইলেন 
যেরাজা এতাবৎকাল অপুত্রক ছিলেন সম্প্রতি একটা সর্বস্থলক্ষণ পুত্রলাভ 
করিয়া তাহাঁর মঙ্গল কামনায় মনের উল্লাসে নানাপ্রকার দান ধ্যান করি- 
তেছেন। ছদ্মবেশী নারদ মনে মনে ভাঁবিলেন যে ্রন্ষা! যথার্থ বলিয়াছিলেন 
যে এই বালক বাঁলিক৷ অস্তাঁপি জন্মগ্রহণ করে নাই। এইরূপে বালকের 
তত্ব অবগত হইয়া জবথুনান্বীপাঁধিপতির নিকট বালিকার তত্ব সংগ্রহে 
প্রবৃত্ত হইলেন। 

এক দিবস মহারাজ চক্জশেখর তাহার প্রিয়তম মহিষীর সহিত উদ্চানের 


পুষরতীর্ঘ । ১৩১ 


সরদীতটে স্শীতল মরুত হিল্লোলে বসিয়া ন্ুখানুভব করিতেছেন এমন সময় 
একটা শ্লোক তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। জিস্কা ঝুটামে এস্ে 
মজা! না জানে সাচ্চামে কেয়া হার ।” এইরূপ শ্রত হইয়া! মহারাজ 
তৎক্ষণাৎ একজন অন্ুচরকে আদেশ করিলেন যে যিনি প্ররূপ বলিলেন, 
তাহাকে আমীর নিকট সমাদরে লইয়া আইস। ভূত্য রাজ আজ্ঞা প্রাপ্ত 
হইয়া কিয়দ্দ'র মাত্র অগ্রসর হইয়া এক দীর্ঘকায় শুক্ককলেবর দীর্ঘ 
জটাবিশিষ্ট সঙ্সাসীকে দর্শন করিয়া এবং তীঁহার মুখনিঃস্থত স্লোকী অনুদান 
করিয়া তাঁহাকে রাজ আজ্ঞা জ্ঞাপন করাইলেন। সঙ্গাসীও বিনা 
আপত্তিতে তাহার সহিত রাজ সমীপে উপস্থিত হইলেন। সেই তেজপুঝ 
শুদ্কায় সন্মাঁসীকে দর্শন করিয়া দম্পতিদ্বয় যখ! বিহিত বিধানে ভক্তিপুর্বক 
অর্চনা করিয়া আসন প্রদান করিলেন। 

ক্রঘে নানীপ্রকার কথোপকথনের পর সন্যাঁসী জানিতে পাঁরিলেন বে 
রাজার অগ্যাঁপি কন্তা হয় নাঁই, তখন তিনি বলিলেন মহারাজ ! এই আসার 
সংসার শ্বভাবতঃ শোক ছুঃখেই পরিপূর্ণ। ইহার কি বিচিত্রগতি, ধনীঈ 
হউন আর নির্ধনীই হউন ভবিষ্যত উন্নতির আশা চেষ্টা করিয়া সকলেই 
এ ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছেন এমন কি আমাদিগকেও নানাপ্রকার 
প্রলোভনে মোহিত করিয়াছে এরূপ কাহাঁকেও দেখিতে পাইবেন না খিনি 
আশার মোহমন্তরী শক্তিতে ভুলেনা । অতএব বাক্গন! আপনি সকল ছুঃখ 
পরিত্যাগ-পূর্ববক সেই সর্বশক্তিমান স্সেচ্ছাময় শ্রীহরির আরাধনা করুন। 
তাহার কৃপা হইলে আপনার অদুষ্টে সন্তানলাভ হইবে সন্দেহ নাই। 
প্রমানম্বরূপ দেখুন সমুদ্রমস্থণকাঁলে স্বয়ং বিষ্ত লক্্মীদেবীকে লাভ করিয়া" 
ছিলেন কিন্তু মহাদেব কালকুট বিষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন মী) এই 
বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলেই জানা যার যে ভাঁগ্যই সর্বত্র বলবান হয়, 
বিদ্তাতে বা শক্তিতে কিছুই হয় না দৃষ্টাস্তস্বরূপ বিচার করুন হরিহর উভয়ে 
তুল্য হইয়া এক যাত্রায় পৃথক ফললাভ করিয়াছিল্নে। 


১৩২ জর্ঘ্রমপকাছিনী । 


এইপ নীনাপ্রকার যুক্তপূর্ণ উপদেশ বাক্যালাপের পর সঙ্ঘাসী 
বিদায় প্রার্থনা করিলে মহারাজ নানাছলে সময় অতিবাহিত করিতে 
লাগিলেন এমন সময় বাঁজ্রী অতিথি সংকাঁর হেতু পাঁন ভোজনের নানাবিধ 
উপাদেয় সামগ্রী আয়োজনপূর্বক স্বহস্তে উপস্থিত হইয়া কতাঁঞলিপুটে 
অন্র্যানীকে বলিলেন, যৌগীবর ! ভাগাক্রমে অগ্য আঁপনাঁর দুর্নিলাভ 
করিয়াছি কপাঁদানে অস্ত 'াতিথ্যস্বীকাঁর করিয়া আমাঁদের মনৌবাঞছা পূর্ণ 
কঞ্ন। সন্া্ীর ইচ্ছা না থাকিলেও রাণীর সেই অলৌকিক শ্রদ্ধা 
ও ভক্তিতে যুদ্ধ হইয়া তীহীর আঁশ পূর্ণ করিলেন এবং তীহাঁর বাঁৎসল্যভাব 
অবলোকনে প্রীত হইয়া পিতৃবাক্য স্মরণপুর্র্ক বলিলেন মাঃ! তোমার 
ভক্তিতে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াঁছি, এই কথা বলিয়া! স্বীয় কুমগ্ডল হইতে 
একটা সুপ ফল গগ্রহপূর্বক মহিষীকে প্রদান করিয়া বলিলেন জননী ! 
আমাঁর এই ফলটা অতি গোপনে শুদ্ধচিত্তে ভক্ষণ করিবেন আশীর্বাদ করি 
আমার এই ফলভোজনের ফলম্বরূপ আপনি শীপ্ই এক পরম রূপলাবন্যময়ী 
পদ্লুপলাশলোচন! কন্ঠার মুখদর্শন করিবেন। 

রাণী সন্াসীপ্রদত্ত সেই অমূল্য ফলপ্রাপ্ত এবং তাহার আশীর্বাদ 
শ্রবণ করিয়া মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে দৈবশক্তিকে 
খগ্ত, কেননা অসম্ভবকে মুহর্তেক মধ্যে দৈব ব্যতিত কে সংঘটন করিতে 
পাঁরে। পুত্রমুখ দর্শন আঁশে এতাবংকাল কতবার ব্রত কর্সিলীম এক 
নিমিষের জন্ কখন স্বপ্নেও ভাঁবিনি যে আমি গম্ত'বতী হইব কিন্তু জানিন! 
আঁজ কোন দেব কোনছলে মঙ্্যাসীরূপে অতিথি হইয়া আমার আশা 
বলবত্তী করাইল। এই মুণিপ্রদত্ত ফলটি ভক্ষণ করিলে আঁমি কন্তার 
যুখদর্শন করিব সে বিষয়ে অস্ুমাতর সন্দেহ নাই, এইকসপ নীনীপ্রকার চিন্তা 
করিয়া যনের সুখে পুনরায় পতিসনে মিলিত হইলেন! 

কাঁলপ্রভাবে রাণীর গত্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইল, গগণমণ্ডলস্থ কৃষ্বর্ণ মে 
দেখিস একবিঙ্ছু জলেয় আশায় চাঁতকপন্ষী থেক্পপ আনন্দিত হয় মহা" 


পুফরতীর্ঘ। ১৩৩ 


রাজ চন্্রশেখর, মহিষীর গন্ত পরক্ষণে সম্তানের মুখদর্শন আশে সেইরূপ দিন 
গনপা করিতে লাগিলেন। এইরূপে যখাঁসময়ে রাণী এক সর্বস্থলক্গণা 
কন্ঠারত্ব প্রশব করিলেন, তাহারা আশাপথের পথিক হইয়া কণ্যালাভ 
করিলেন বলিয়া এ কন্যার নাম আঁশামর্রী রাঁখিলেন। 

আশাময়ী দিন দিন মাতৃন্নেহে পরিবধ্ধিত হইয়া-রাঁজগৃহের শৌভাবদ্ধন 
করিতে লাগিল । নারদের মনে সদীসর্বদা এই বালক বালিকাদের 
পরিণয় বিষয় . জাগরূপ ছিল, তিনিও যথাসময়ে নাঁনীবেশে রাজভবনে 
যাতায়াত করিতে লাগিলেন এবং আশীময়ীর সুনধ্্যমাধুরী নিরীক্ষণ করিয়া 
মনে মনে আশীর্ধাদ করিলেন কিন্ত ইহাঁদের উভয়েরর মধ্যে যাহাতে কোনরূপ 
প্রকারে পরিয় সুত্রে আবন্ধ না হয় সেই বিষয় চিন্তা! করিতে লাঁগিলেন। 
*কালপ্রভাবে আশীময়ীর বিবাহের সময় উপস্থিত হইল, রাজা 
চন্দ্রশেখর নানাস্থানে সর্বক্ষণ সুষ্র পাত্র অন্ুসন্ধানার্ধে ঘটকদিগকে নিযুক্ত 
করিলেন। নারদন্ধষি সদাসর্বদা নানাবেশে বালক বালিকাদের পিতা 
মাতার নিকট গমনাগমন-পুর্বক বিবিধপ্রকার উপদেশ দিতে পরান্মুখ 
ইইলেন না কিন্ত নিজের অভিপ্রায় গোপন রাখিলেন। ঘটকগণ স্ব স্ব 
দক্ষতার পরিচয় দিবার নিিত্ত ব্যস্ত হইয়া ভারতের নানাস্থানে যাত্রা করি- 
লেন। কেহবা মহারাজ চন্্রশেখরের সমকক্ষ রাজার পুত্রের সহিত সম্বন্ধ 
স্থিরীকূৃত করিবার জন্য দিগ্দিগাত্তর হইতে সংবাদ পাঠাইতে লাগিলেন । 
জনথুনাবীপাঁধিপতি এ সকল সংবাদ ্বীত্ব মহিষীকে শ্রবপ করাইয়া মতামত 
জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এইব্ূপে আশামন্নীর নুন্দর্ধ্য ভারতের সর্বস্থানে্ট 
প্রকাশিত হইল। মহিষী সকল পাত্রের গুণাগুণ অবগত হইয়া! প্রজাপতির 
নির্বন্ধ হেতু তাহার অধীনস্থ রাজা গৌবাষ্টের পুত্রকেই মনোনীত করিলেন। 
মহারাজ চক্্রশেথর সঙ্্যাসীর উপদেশ বাক্য ম্বরণ করিয়া! গোপনপূর্বক 
রাণীকে নানাপ্রকার শান্তনা করিতে লাগিলেন যে, রাজা গৌরাষ্ট আমার 
অধীন: অন্যান্য গ্রজাগণ আমায় যেরূপ করপ্রঘান করে, তিনিও তন্্রপ 


১৩৪ তীর্ঘ-্রম-কাহিনী | 


আমায় কর দিয়া থাকেন, অতএব তীহার, পুত্রকে আমি কন্য! সম্প্রদান 
করিলে আমার মাঁনের হানি হইবে। বাজ! হাস্তত্বীপাধিপিতি সকল 
বিষয়ে ধনে, মাঁনে, কুলে, আমার সমকক্ষ এবং তাহার একমাত্র সুষ্রী 
পুত্রকে আমি যনোনীত করিয়াছি, প্রাণের আশাময়ীকে প্র পাত্রের সহিত 
লম্প্রদান করিতে পারিলে আমার মান ও গৌরব উজ্জন হইবে । 

এতৎশ্রবণে রাণী রাঁজসমীপে নানা প্রকার যুক্তিতর্ক করিয়া স্বীয় প্রার্থনা 
জানাইয়া বলিতে লাগিলেন, মহাঁরাঁজ ! নারীজাতির সর্বপ্রকার সুখ ছুংখ 
একমাত্র পতির উপর নির্ভর করে। হাণ্তদ্বীপাধিপতি রাজা উত্তালপাঁদ 
স্বরং বিছ্য, বুদ্ধি, ও খ্শ্বর্ধ্য শৌভিত সন্দেহ নাই কিন্তু লোকমুখে শুনিতে 
পাই তাহার একমাত্র পুত্রটা মাকালফলের ন্যায় নুশ্রী এবং শিমুল ফুলের 
নার নিগুপ। কথিত আছে যে ধনবান ব্যক্তিদিগের পুত্রেরা প্রায়ই বিদ্যা 
ও বুদিহীন হইয়া থাকে, এ সকল পুত্র যখন অতুল শ্বর্ধ্ের অধিপতি হর, 
তখন তাহারা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া সকল কার্ধাই করিয়া থাকে, 
ভাল মন্দ কোন বিষয় দৃক্পাঁত করেনা এমন কি স্বীয় জন্মদাতা পিতা 
মাতাকেও স্বণা করে আপন পড়ীকে বিনাদোষে পরিত্যাগ করিয়া পরস্ত্রীতে 
আশক্ত হয়। চাঁটুকারদিগের প্রলোভনে মাঁন সম্্রম সমস্তই নষ্ট করে, 
সেই সকল বাক্তি নিজেই যখন হী হইতে পারেনা তথন কিরূপে আপন 
পত্থীকে সুধী করিবে ? 

আমার আশীময়ী আপনার একমাত্র অতুল এঙ্বর্যের অধিকারিপী, তখন 
শব প্রতি দৃষ্টি না করিয়া যাঁহাতে স্নেহের আশা সর্কপ্রকারে ন্মুখী হয় 
মেইবূপই প্রীর্ঘনা করিতেছি । গৌরাষট বাঁজার সর্চগুণসম্পন্ন কোঁটাকনদর্প অনু 
পম রূপলাবণ্য পুত্র মম আঁর দ্বিতীয় দেখিতেছি ন!। স্বামীন ! যগ্চপি আর 
শ্রীর্ঘনা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন তাহ! হইলে গৌরাষ্ট রাজপুত্রের সহিত 
আশার বিবাহ স্থির করুণ নচেৎ আপনার ইচ্ছান্ুরূপ যাহা ভীল বুঝিবেন 
সেইবূপই করিবেন দাসীর মতাঁমতের কোন আবস্তক করেন! । 


পুফরতী্থ । ১৩৫ 


ষহাঁরাজ চন্ত্রশেখর মহিষীর যুক্তপূর্ণ উপদেশ বাঁক্যে মনে মনে অত্যন্ত 
স্ত্ট হইলেন কিন্তু নাঁরদের কুহকে পতিত হইয়া তীহাকে পূর্ববসন্থল্ 
অনুসারে হাস্তদ্বীপাধিপতির পুত্রের সহিত আশীময়ীর ুঁভবিবাঁহ সম্পূর্ণরূপে 
স্থিরীক্ৃত করিলেন। সেই দিবস হইতে বাঁজামধ্যে উৎসবের জ্রোত 
প্রবাহিত হইতে লাগিল । 

মহিষী মহারাজের কার্ধাকলাঁপ দর্শন করিয়া! মনে মনে কুদ্ধ হইলেন। 
কর্মসত্র প্রজাপতির আজ্ঞাঁয় নাঁণীর সহাঁয় হইল, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা ব্যতিত 
কৌন বিষয় সম্পন্ন হয় না। একদিকে নারদ মুণি প্রাণপণে চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন যাহাতে গৌরাষ্টর রাজার পুত্রের সহিত বিবাহ না হয়, অপর দিকে 
কর্মসত্র মহিষীর সহায় হইয়া! উক্ত রাজপুত্রের সহিত যাঁহাতে বিবাহ হয়, 
এইব্প প্রকারে তাহাদের উভয়বের মনোমণ্যে যুদ্ধ চলিতে লাগিল । 

মহিষী রাজার চেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য বুদ্ধিবলে স্ীয় কন্যান 
একখানি অলেখ্য সহিত আঁপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া অতি গোপনে 
গৌরাষ্টররাজার পুত্রের নিকট প্রেরণ করিলেন । রাজপুত্র সেই পত্রে রাজী 
নানাপ্রকাঁর উৎসাহ বাক্যে আরও যৌবন স্বভাব হেতু রা্জকন্ার অপরাপ 
কপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাহার প্রস্তাবে সন্মতি প্রদান করিলেন। 

এদিকে ধাস্থস্বীপাণিপতি বিবাহের দিন সমাগত দেখিয়া স্বীয় সৈন্য 
সাম পরিবেষ্টিত হইব পুত্রের সহিত জন্ুনাত্বীপাঁধিপতি রাজা চন্দ্রশেখর 
ভবনে অতি সমারোহে বিবাহের জন্য গুভযাত্র। করিলেন, তখন নাঁরদঞ্খষির 
আনন্দের সীমা রহিল না, তিনি একবার পাত্র ও একবার পাত্রীর বাঁটাতে 
গমনাগমন করিতে লাঁগিলেন। যথাসময়ে বিবাহ দিবসে হা্বীপাধিপি 
রাজা চন্দ্রশেখরের রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। তাহাদের শুভাগমনে 
অত্যন্ত সন্তষ্ট হইয় স্বীয় রাজধানীর প্রান্তভাগে অভ্যর্থনাপূর্ববক বিশ্রামস্থান 
নির্দেশ করিয়া দিলেন। হাস্তবীপাধিপতিসহ সকলেই বিশ্রামের পর জন্থুনা- 
দ্বীপের মনোমুগ্ধকর স্থান সকল পরিদর্শন করিতে লাঁগিলেন। 


১৩৬ ভীর্থ-্রমণকাহিনী। 


অপরাহৃকালে তিমিরবসনে অবগুঠখবতী হন পৃথিবীতে অবতীর্ণ 
হইবাঁর উপক্রম হইতেছে দেখিরা গোরাষ্টিরাজপুত্র আশীয় পূর্ণঘায়ে 
চন্্রশেখরের ভাঁবি উত্তরাধিকারিণীর পাঁণিগ্রহণে উত্তেজিত হইলেন। তিনি 
ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া রাজ্বীর উপদেশ মত রাজধানীর প্রস্তডাগে 
নদীর তটে বষ্টাদেবীর আলয়ের সন্গিকটে উপস্থিত হইবাঁর সময় পথিমধ্যে 
নারদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তখন নারদ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে কিরূপ 
প্রকারে বিবাহ সম্পন্ন হয় উহা দর্শন ইচ্ছাঁয় রাজধানীতে বিচরণ করিতে 
ছিলেন। সম্মুখে হটাৎ গৌরাটরাজার পুত্রকে তথায় অবলোকন করিয়া 
আপন গতিরোধ করিলেন, রাজপুত্র নিকটবর্তী হইলে তিনি তাহার 
সহিত নানাপ্রকার বাক্যালীপে অবগত হইলেন যে রাজকন্যার সহিত সেই 
দিন তাহার গুপ্তভাবে পরিণয় কার্য সম্পন্ন হইবে, যদদিচ তাহা ভর্তা 
মহা সমারোহ তথায় বর্তমান রহিয়াছে । তথন চিস্তারূপ তরঙ্গ নারদের 
মনোমধ্যে আলোড়িত হইয় ব্যকুল করিল। কি উপায়ে হাস্তদ্বীপাধি- 
পতির পুত্রের সহিত বিবাহ সম্পন্ন হয় উহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন, 
অরশেষ এক উপায় স্থির করিয়া নিজরূপ ধারপপুর্বক খগরাজ গড়,রকে 
স্মরণ করিলেন। 

গড়র তৎক্ষণাৎ কৃতাঞ্লিপুটে নারদ সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিল 
প্র! আমাকে কোন্‌ আজ! পালন করিতে হইবে? সেই সময় পিতা 
পুত্রের যুদ্ধ দেখিবার জন্ত অন্তরীক্ষে দেবগণ, অব্সরাগণ, গন্ধবরবগণ, উপস্থিত 
ইইলেন। নারদ নানাপ্রকাঁর চিন্ত। করিয়। &ঁ গৌরাষ্টপতির পুত্রকে অনতি- 
বিলম্বে মনুদ্যের অগম্যস্থান সুমেরুপর্বতের গহ্বর মধ্যে রাখিয়া আমিতে 
আজ! করিলেন ! 

বাঁজকস্তার বিবাহ উপলক্ষে .রাজভক্ত প্রজাঁপণ রাঁজপথগ্লি আলোক- 
মালায় ও পৃষ্পপতাকাদিতে নানাবর্ণে স্থুশোভিত করিয়াছিল গৌরা্ট- 
রাজপুত্র উহাই দর্শন করিতেছিলেন, তাহার অদৃষ্টে কিহইবে কিছুই অবগত 
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ছিলেন না! এমন সময় হটাৎ গড়,র তাহাকে ধরিয়া! পর্বতের শিখরদেশে 
উচ্চ গহ্বরে স্থাঁপনপুর্বক নারদসমীপে যথাযথ নিবেদন করিল । 

করধন্থত্ের গতি কে রোধ করিতে পারে, গড়রের বাক্যে নারদের দয়ার 
সঞ্চার হইল। তিনি মনে মনে ছুঃখিত হইয়া খগপতিকে সম্বোধন করিরা 
বলিলেন, গড়,র আমি তোমার প্রতি অতিশয় সন্তষ্ট হইয়াছি এক্ষণে তোমায় 
আর একটা কণ্ধ করিতে হইবে। যাহাঁকে তুমি এইমাত্র পর্বতের গুহার 
মধ্যে স্থাপন করিয়া আঁসিলে উহার ক্ষুধা তৃধণ নিবারণের উপায় করিতে 
হইবে ঃ যে কোন স্থানে প্রচুর পর্ধিমাণে থাস্ত সামগ্রী নয়নগোচর করিবে 
তুমি স্বীয় বাহুবলে উহ! লাভ করিয়া তাহার নিকট রাখিয়া আসিবে। 
নারদের আদেশমত পক্ষীরাজ গড়,র আকাশমার্গে উড্ডীয়মান হইয়া 
নারদেঞ্ ইচ্ছানুরূপ খাগ্ অন্বেষণ করিতে লাগিল । 

নারদ খধি এইরূপে নি্ষটক হইয়া! ও নানাপ্রকার দুশ্চিন্তায় কাতর 
হইলেন এবং যাহাতে শুভল্জে চক্্রশেখরের কন্যার সহিত হাস্তবীপাধিপিতির 
পুত্রের সহিত শুভপরিণয় নির্বিগ্নে সুসম্পন্ন হয় তাহারই চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। এতক্ষণ তিমির বসনাবৃত প্রকৃতিদেবী তাহার অবপ্চঠন 
উত্তোৌলনপূর্বক নারদ খধির গহিত কার্যকলাপ অবলোকন ক রিতেছিলেন, 
এক্ষণে অতিশয় বিষগ্নবদনে পুনরায় অবগুষ্ঠিত হইলেন। 

রাঁজমহ্ষী এতক্ষণ প্রক্কৃতিদেবীর ভয়ে অভিলাষ পূরণ করিতে পারেন 
নাই। এই সময় সুবিধা বুঝিয়। ষটাপূজ! উপলক্ষে উপাদান সকল সংগ্রহ 
করিতে লাগিলেন এবং যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন উহ! চিন্তা করিয়া 
অত্যন্ত উদিগ্ন হইলেন অবশেষে এক উপার স্থির করিয়া পরিচারিকাঁকে 
আদেশ প্রদান করিলেন যে, মহারাজ যেখানেই থাকুক না কেন, তুমি শী 
তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিবে। 
আদেশ প্রাপ্ত দাসী রাজিসমীপে যখাধখ নিবেদন করিলে, মহারাজ সকল 
কাধ্য পরিত্যাগ করিয়া মহ্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। 
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সমাগত মহারাজকে রাজ্ঞী সাঁদর অভ্যর্থনা করিয়। কহিলেন, সাঁমিন্‌! আমি 
আপসামক্লীর শুভ কামনায় বিবাহের সময় যাদেবীর পূজা মানসিক করিয়া" 
ছিলাম অগ্ভ প্রজাঁপতির কৃপাঁয় সেই শুভ সময় উপস্থিত । পূজার আয়োজন 
সম্তই প্রস্তুত আছে, কেবল আপনার অনুমতির অপেক্ষায় আছি । মহীরাজ 
চক্দরশেখর পুর্ব হইতেই জাঁনিতেন যে, মহ্ষীর দেবদেবীর প্রতি একীস্তিক 
ভক্তি ও বিশ্বাস আছে এই নিমিত্ত তিনি যখন তখন দেবতাস্থানে মাঁনত 
করেন । যাঁহ! হউক রাণীকে সন্তষ্ট রাথিবার জন্য তিনি বলিলেন, কাশী ! যদি 
আজ আমি বিবাহকার্ধ্য এত ব্যস্ত না থাকিতাঁম, তাহা হইলে স্বয়ং আমিও 
তোমার সহিত মিলিত হইয়া দেবীস্থানে গমন করিতাঁম এক্ষনে পুজার 
যাহীতে কোনরূপ ত্রুটি না হয় সে বিষয়ে যত্ধবান হও । এইবধপে মহিষীকে 
সন্তষ্ট কিয়া! তিনি রাঁজসভায় প্রস্থান করিলেন। রাণী রাঁজাঁর অশ্নুমতি 
পাইয়া প্রফল্লচিতে অনুচরবর্গকে আদেশ করিলেন যে তৌমীদের মধ্যে এক 
জন সত্বর পুরোহিত ঠাকুরকে সঙ্গে করিয়া নদীতটে ষঠীদেবীর আলে 
লইয়া যাও আর এই যে স্ুুবৃহৎ নৈবেগ্যথানি দেখিতেছ, তৌমরা 
সক মিলিত হইয়া উহা যত্তের সহিত সাবধানে দেবীস্থানে আমার সহিত 
লইয়া চল। 

পূর্ব হইতে রাণী এই নৈবেগ্বথানি স্মহস্তে প্রস্তুত করিয়া তাঁহার স্নেহের 
পুত্বলি হৃদয়সর্বস্থ আঁশাময়ীকে তন্মধ্যে এরূপভাবে লুকাইত রাখিক্লাছিলেন 
যে, কেহই উহীর বিন্দুমীত্র অবগত হইতে পারে নাই। যাহাতে অতি 
সহজে নিশ্ীস প্রশ্থীস প্রবাহিত হইতে পারে এইক্প প্রকারে একটা ঝুড়ি 
ঢাকা দিয়! তৎপরে আতপ তঙুল দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া গ্রচুর পরিমাণে 
ফলফুল মিষ্টায দ্বারা স্তরে স্তরে সজ্জিত করিস্থা রাঁখিরাঁছিলেন। বাহকের! 
আজ্ঞামাত্র উহা লইয়া! গমন করিতে লাগিল এইপ্রকারে মহিষী গুপ্তভাবে 
স্বীয় কন্যার শুভবিবাহ দিবার নিমিত্ত শুভযাত্রা করিলেন । 

খগরাজ গড়ুর নারদের. উপদেশমত রাজপুত্রের আহার সংগ্রহের জন্য 
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এহাঁবৎকাঁন্র আকাশমার্গে বিচরণ করিতে করিতে গ্র নুবৃহৎ নৈবেগ্ঘখাঁনি 
প্রহার নয়নগৌচর হইল এবং অতি যত্বের সহিত পক্ষ সঞ্চীলনে তথায় 
উপস্থিত হইয়া দৃঢন্রপে সেইথানি ছে মারিয়া সুমেরু পর্রতোঁপরি রাজ- 
পর ক্ষুধা নিবারনার্থ উহা স্থাপনপূর্বক গন্তব্যস্থানে প্রস্থান করিল। 
রঙ্গাপতির নির্বন্ধ কে খণ্ডাইতে পারে স্বয়ং বিধাতা পূর্বব হইতে নরনারীর 
শ্ডানতভ বিচাঁর করিয়া যাহা স্থির করিয়াছেন, এতাঁবৎকাঁল খ্চষিবর প্রাণপণে 
চো করিয়াও উহা পণ্ড করিতে সমর্থ হইলেন না! এই আকস্মিক হুর্ঘটনা 
দন সকলেই হাহাকার করিতে লাঁগিল। 

দিনমনি অস্তাঁচলে গমন করিলে শুধাংশ্রদেব গগণের নীল জলদজাঁলের 
মাঝে তারকারাজি পরিবোষ্টত হইয়া বনুধাকে শুক্লুবস্্ে সুশোভিত করিলেন, 
আহা নিয়মের কি বিচিত্রগতি ! গোৌরাষ্টি রাজপুত্র সেই জনশূন্য উচ্চ 
পাহাড়ের গহ্বরে কিরূপে আহার সংগ্রহ করিবেন হতাশপ্রীণে চন্দরালৌক 
গান হইয়া তঁহারই চেষ্টার চাঁরিদিক পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন এবং 
আাপন অনৃষ্টের বিষয় ভাবিতেছেন এমন সময় হঠাৎ এই অভিনব ব্যাপার 
স্ঘটিত হওয়ার তিনি বিশ্মর বিস্কারিতনেত্রে ক্ষুধায় কাঁতির হইয়া এ ভোজ্য 
দাদপ্রী সকল দৃষ্টি করিতে লাগিলেন । 

আশামক্ী বনুক্ষণ অবধি আচ্ছাদিত থাকায় এ বিষয়ের কিছই জানিতে 
পারিল না তিনি অতিশয় ক্লান্ত হইয়া কোনরূপ 'জনবর শ্রুতিগাঁচর না! 
হওয়ায় ভীতমনে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। রাজপুত্র প্র নৈবেগ্য মধ্য 
হইতে বামাকষ্ঠবিনিস্তত ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া প্রথমে ভীত হইলেন কিন্তু 
পরক্ষণেই সাহসে নির্ভর করিয়া সেই তওুলরাশি অপসারিত করিরা 
দেখিলেন যে এক অনুপম রূপলাবপ্যবিশিষ্ট সৌন্দর্যাময়ী বালিকা তন্মধ্যে 
বিরাঙ্গ করিতেছেন, তখন তাহারা উভয়ে উভয়ের প্রতি শুভদৃষ্টি করিবা- 
মাত্র স্বর্গ হইতে দেববাঁলাঁগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। জন্মীবধি 
শহারা কখন পুম্পবৃষ্টি কাহাকে বলে তাহা জানিতেন না! সুতরাং উহার 
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কিছুই বুঝিতে পাঁরিলেন না। কিরূপে তিনি তথায় উপস্থিত হইলেন 
এই আশ্চর্য) ঘটনা জানিবাঁর নিমিত্ত তাহাকে প্রথমেই বাঁজপুত্র সাদর 
সভাষণে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। 

আশাময়ী এই নির্জন গিরিগহ্যরে যুবরাজের মধুরবচনে অকপটচিত্তে 
অদ্ভোপান্ত সমস্ত বিষয় প্রকাঁশ করিল। রাজপুত্র বালিকার মুখনিংস্ত 
অনতময় কথাগুলি শ্রবণ করিয়া আপনার নিকটস্থ আলেখ্যথানি তাহার 
হস্তে দিয়া বলিলেন, এই পত্রথাঁনি কাহার বল দেখি? বাঁলিকা অনিমিষ 
নয়নে বাঁরদ্বার উহ! অবলোকন করিয়া বলিলেন, আপনি আমার লিপিপন্র 
কিরূপে কোথায় সংগ্রহ করিলেন আঁর কি নিমিত্তই ঝ1 এই নির্জন গিরি- 
গহ্বরে অবস্থান করিতেছেন? রাজপুত্র তখন আঁগ্ভোপাত্ত সমস্ত ঘটনা 
প্রকাশ করিলেন, এইরূপে তাহারা উভয়ে পরিচিত হইয়া সন্ত্চিতে ফষ্টা- 
দেবীর নৈবেগ্ত হইতে পুজার মালা উত্তোলনপূ্বরক উহা! বদল করিয়া গন্ধ 
মতে বিবাহ কার্ধ্য সম্পন্ন করিলেন। 

মহর্ষি নারদ হাস্তদ্বীপািপতির নিকট হইতে পুনরাঁগমন করিয়া যাহা 
শ্রবণ করিলেন তাহাতে তাহার আঁ বুঝিবাঁর কিছু বাঁকি রহিল না তখন 
তিনি লজ্জিত হইয়া নির্ন্তটে উপস্থিত হইয়া! নিজের সন্দেহ মৌচনার্থ 
যোগীবলম্বন করিয়া! দেখিলেন যে নবীন দক্পতিত্বয় পর্বতোঁপরি 
নির্জন গিরিগহবর মধ্যে মনের সুখে কথোপকথন করিতেছেন, খ্বধিব 
তখন নিজের ধূৃষ্টত বুঝিতে পারিয়! প্রজীপতি ত্রন্ধার স্তব করিতে 
লাগিলেন। 

পরদিবস নাঁরদ প্রভাত হুইবামাত্র এক বৃদ্ধ গণতকারের বেশে একখানি 
অতি জীর্ণ পুতি হস্তে করিয়া শোকাতুর রাঁজাঁর সহিত সাক্ষাৎ মানসে রাজ- 
বারে উ্পান্থিত হইয়া নীনাপ্রকার গ্লোক উচ্চারণ করিতে লাগিলেন এবং 
দবাররক্ষককে বলিলেন যে, গত্ব কল্য অপরাহ্ছে রাজকস্ঠাব সহসা অন্তর্িত 
হওয়ার বিষয় শ্রবণ করিয়া! তাহার উদ্ধার হেতু মহারান্ের নিকট সাক্ষাৎ 


পুষ্করতীর্ঘ । ১৪১ 


করিতে আসিয়াছি। দ্বারপাঁল এই সংবাদ রাজার নিকট প্রদান করিলে 
তিনি বহস্তহা'রা গাভীর সায় স্য়ং সেই বৃদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া 
অভারথনাপূর্রক সভাঁমধ্যে লইয়া গেলেন। 

কিয়তক্ষণ নানাপ্রকার বাক্যালাঁপের পর সভান্থ যন্্রি প্রথমে সেই 
জ্যোতির্বিদ পণ্তিতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ঠাকুর ! গণনা করিয়া 
দেখুন দেখি রাজকস্া জীবিত আছেন কি? যগ্পি তাহাই হয় তাহাহইলে 
কোন্‌ স্থানে কিরূপে অবস্থান করিতেছেন প্রকাশ করিয়া আমাদদিগের জীবন 
দীন করুন। ছদ্পবেশী ব্রাঁ্গণ তীহাঁদের বিশ্বীস হেতু কতিপয় অস্কপাতি 
করিয়া মহারাজের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিলেন রাজন! আঁমি দেখি- 
লাঁম আঁপনীর কন্যা জীবিত আছেন সে বিষয়ে অগুমাত্র সন্দেহ নাই কিন্ত 
একটী আঁশচ্্য ঘটনা দেখিতেছি, এততশ্রবণে রাজা হর্তোতদুকলচিত্ে উহা অব- 
গতির জন্য আগ্রহ প্রকাঁশ করিতে লাগিলেন। ব্রা্ষণ তাঁহার আগ্রহ 
দেখিয়া বলিলেন মহারাজ ! আমি গণনাঁয় দেখিতেছি গতকল্য অপরহ্থি 
কালে বঙ্টীপূজা দিবার সময় পথিমধ্যে আপনার কন্যাকে পক্ষীরাঙ্গ গড়ূর 
স্থমেরু পর্বতের শিখরদেশে লইয়া গিষ্া গোরা রাজপুহের সহিত তাতীপ্প 
ুঁভপরিণস্ব সম্পন্ন করাইর়াছে। 

এইবপ বলিবাঁমাত্র সভাসদ্‌ সকলেই তাঁহাকে বাতুল স্থির করিলেন 
এবং তাহাঁকে কারাগারে আবদ্ধ রাখিবার জন্য রাঁজাদেশের অপেক্ষা করিতে 
লাগিলেন, সেই সময় এ বৃদ্ধ গম্ভীরঙ্বরে বলিলেন, রাজন্‌ ! আমার বাকা সম্পূর্ণ 
সত্য জ্যোতিষশান্্র বন্পি মিথ্যা হয় তাঁহা হইলে আমার বচনও মিথ্যা হইতে 
পারে, এক্ষণে অনুমতি পাইলে মৃহর্তেই ইহার সত্যাসত্য প্রমাঁণ করিতে 
পাঁরি। সেই সতেজপূর্ণ বাক্যত্রবণে সভাস্থ সকলেই পুত্রলিকাব স্থির 
নেত্রে হার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন । মহারাজ কন্যার নিমিত্ত 
এত অধীর হইর়াছিলেন যে সেই অসম্ভব বাঁকে বিশ্বাস করিয়া দম্পতিকে 
দেখিবার জন্ত অনুমতি প্রদূনি করিলেন। আজ্ঞা প্রান্তে সেই বৃদ্ধ পুনর্ধার 


১৪২ ভীর্ঘভ্রমণ-কাঁহিনী । 


গড়ুরকে শ্মরণ করিলেন এবং সুষেরু পর্বতের গহরস্থিত দষ্পতিযুগলকে 
নির্বিঘে দভামধ্যে আনিতে অঙ্গুমতি করিলেন। ৃ 

আজ্ঞামাত্র গড়র তাহাদের যথাস্থানে উপনীত করিল, এই অলৌকিক 
ঘটনা দর্শন করিয়া! সকলেই একদুষ্টে সেই দম্পতিযুগলের গ্রতি নিরীক্ষণ 
করিতে লাগিলেন। মহর্ষি সেই সময় সুযোগ পাইয়া অন্তর্ঠিত হইলেন এবং 
মনে মনে রাজকন্যাঁকে “পতিসোহাগী হইয়া ধর্শে মতি রাথিও” এইব্লপ 
বালয়া আশীর্বাদ করিলেন। যথাসময়ে মহিষীও এই সুসংবাদ পাই 
বু্নকে দেঁবতীজানে তাঁহার শ্রীচরণ বন্দনা করিতে গিয়া আর তীহার দন 
গাইলেন না, তখন সকলেই নীনীপ্রকার বিলাপ করিতে করিতে বলিলেন 
আহা ! আমরা অতি মন্দভাগ্য কেননা কন্ধার নীয়ায় মুগ্ধ হইয়। ভগবানকে 
সন্থুখে পাইয়াও তাঁহার শ্রীচরণ বদনা করিতে পাঁরিলামি না। * মহারাজ 
চন্ত্রশখর এই স্মসমাচার গৌরাষ্ট্র রাজার নিকট প্রেরণ করিলেন এবং শুভ 
দিনে শুভলয়ে মহাসমারোহে উদ্ধাহ কার্ধয সম্পন্ন করাইয়া কন্তা এবং জামাতা 
সহ পরমন্থখে কালাতিপাত করিতে লাঁগিলেন। অতএব মন্ত্ষযমাঁজেই 
আপন আপন অবস্থার সন্তুষ্ট থাকা কর্তব্য, কারণ ঘিনি যেরূপ কণ্ম করিবেন 
তাহার সেইরূপ ফলাফল বিচার করিয়া ভগবনি পুনরাঁয় পরীক্ষার নিমিত্ত 
এই সংসার ক্ষেত্রে পাঠাইয়াছেন অতএব সময় থাকিতে এষ্থ্্য স্বুথে মত্ত 
হইয়া দেই সর্বশক্তিমান ভগবানকে নিত্য শ্মরণ করিবেন। মনে 
ভাবিবেন না যে ডুব দিয়ে জল খেলে পরে শিবের বাঁপ না জান্তে 
গারে। আমরা নিত্য যাহা করিতেছি তাহার নিকট প্রত্যহই উহা লিপিবদ্ধ 
হইতেছে । 


কালীঘাট দশনন-যাত্রা 


॥ 





কলিকাঁতীর সঙ্মিকটস্থ ভবানীপুরের দক্ষিণ বেলতলাঁর পশ্চিম পীঠস্থানকে 
কাঁলীঘাট বলে। দক্ষযজ্ঞে সতী, পতিনিন্দা শ্রবণ করিয়া দেহত্যাঁগ করিলে 
ভবানীপতি শঙ্কর সতীর শোকে বিহ্মল হইলেন এবং এ মৃত সতীদেহ স্বদ্ধে 
লইয়! পাঁগলের স্তাঁয় ইতন্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন দেবশরেষ্ঠ বিষ শঙ্করের 
অবস্থা দেখিয়া কাতর হইলেন এবং তাঁহাকে শীস্ত করিবার নিমিত্ত নিজ 
দর্শন চক্রুদবার! সতীর মৃত দেহ একাঁ্গ থণ্ডে ছিন্ন বিছিন্ন করেন। যেথে 
স্থানে সতীর মৃত বিচ্ছিনাংশ পতিত হইয়াছিল সেই সেই স্থানে পুণযক্ষত্র 
পীঠস্থানে পরিণত হইয়াছে । একাল পীঠস্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত 
হইল । 

১। হিঙ্ুলায়--সতীর ত্রন্ধরন্ধ পতিত হয়, এখানে দেবী কৌটণী, 
ভৈরব ভীমলোচন নামে খ্যাত। রি 

২। শর্করায়_দেবীর তিন চক্ষু পতিত হয়, ভগবতী মহিষমর্দিনী 
ভৈরব ক্রোধীশ। ৃ 

৩। জালামুরখীতে__জিহ্বা পতিত হয়, ভগবত অস্বিকা ভৈরব উন্মত্ত । 

৪1 ভৈরব পর্বতে- উ্ধ ওঠ থাকায়, দেবী অবস্তী, ভৈরব নঅকার্ণা 
নামে বিখ্যাত। 

৫ প্রভাসে উদর - দেবী চন্দ্রভাগা ভৈরব বক্রতণু নামে বিরাজমান। 

৬। গণ্ুকীতে দক্ষিণ গণ্ড ধাঁকায় দেবী গণ্ডকী চণ্ডী, ভৈরব চক্র" 
পাঁণি হইয়! বিরাঁজিত। 

৭। গোঁদাবরী তীরে-_বাম গণ্ড পতিত হয়, এখানে দেবী বিশ্ব 
মীত্রিকা ভৈরব বিশ্বেশ হইয়া আছেন। 


১৪৪ তীর্থ্রমণ-কাহিনী । 


৮1 অনলে--উর্ধ ্তপুংক্তি থাঁকায় দেবী নারা়ণী নাঁমে বিখ্যাত। 

৯। জলম্থানে__চিবুক থাকায়, দেবী ভ্রামরী বিরুতাক্ষ ভৈরব নামে 
অবস্থিতি । 

১*। নুগন্ধে_নীসা পতিত হয়, বব ভৈরব ত্র্যস্বক নামে 
খ্যাতি। 

১১।  পঞ্চপাঁগরে- অধোঁদস্ত পুংক্তি পতিত হইয়াছিল এখানে দেবী 
বরাহী, ভৈরব মহারুদ্র নামে বিরাজমান । 

১২। করতৌয়াতটে-_বাম কর্ণ পতিত হয়, এখানে দেবী অর্পণা 
ভৈরব বামন নামে বিখা্যত। 

১৩ মলয়পর্বতে--দক্ষিণ কর্ণ থাকায়, দেবী সুন্দরী ভৈরব সুন্দরাঁ 
নন্দ নামে খ্যাতি । 

১৪) বৃন্দীবনে -কেশজীল স্থান থাকা, নভে 
ভৈরব নামে বিরাঁজমাঁন। মথুরা! হইতে ৮ মাইল দুরে অবস্থিতি । 

১৫) কিরীটে-_দেবী বিমলা, ভৈরব সম্বর্ড নাঁমে বিরাজ করিতে- 
ছেন। 

১৬ শ্রীহট্রে-শ্রীবা পতিত হওয়ায় দেবী মহালন্্মী ঈর্ষরান্দ 
ভৈরব নাঁমে বিখ্যাত। 

১৭। কাশ্মীকে-কঠ পতিত হয় এখাঁনে দেবী মহামায়া ভৈরব 
'ত্রিসদ্ধোহবর নামে বিরাজ করিতেছেন। 

১৯৮। রস্থাবলীতে- দক্ষিণ স্ন্ধ থাকাঁয় দেবী কুমারী তৈষব অভিরাঁম 
কুমীর নাঁষে বিখ্যাত) 

১৯1 মিথিলাতে--বামনবদ্ধ পতিত হয়, দেবী মহাদেব ভৈরব মহৌদর 
নামে বিরাজ করিতেছেন। 

২০! চট্টগ্রামে- দক্ষিণ হস্তার্ঘ থাকায়, দেবী ভবানী ভৈরব চন্ত্রশেখর 
নামে বিধ্যাত। 
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২৯। মাঁনস নরোবরে-দক্ষিণ হস্তার্ধ পতিত হয়, এখানে দেবী 
দাক্ষায়ণী অমর ভৈরব হইয়া বিরাজ করিতেছেন। 

২২ উজানিতে_কন্থই পতিত হয়, দেবী মঙ্গলচণ্ী ভৈরব 
কপিলেশ্বর নামে বিরাঁজমাঁন। 

২৩। মণিবন্ধে--মনিবন্ধ, দেবী গাইত্রী ভৈরব সর্বানন্দ হইয়া 
আঁছেন। 

২৪। প্রয়াগে-_ছুই হস্তের দশ অঙ্কুলী দেবী ললিতা ভবউৈরব নামে 
বিখ্যাত হইয়াছেন। 

২৫। ব্ছুলাতে--বাঁম হস্ত পতিত হয়, দেবী বহুল চণ্তীকাভৈরব 
ভীরুক হইয়া অবস্থান করিতেছেন । 

২৩। জনান্ধারে_ প্রথম স্তন পতিত হয়, দেবী বরিপুযমালিনী ভৈরব 
ভীষণ হইয়া! আছেন। 

২৭। রামগিরিতে - দ্বিতীয় স্তন পতিত হয়, দেবী শিবানী চওঁজৈরব 
হইয়া বিরাজমান । 

২৮। বৈগ্ভনাথে__হদয় থাকায়, দেবী জয়হুর্গা নামে ভৈরব বৈত্বপীথ 
হুয়া অবস্থান করিতেছেন । | 

২৯। কাঞ্চিদেশে_-কীঁকালি থাকায়, দেবী দের ভৈরব রুরু হইয়। 
অবস্থান করিতেছেন। 

৩৯1 উৎকলে-_নাভি পতিত হয়, তারার রহ 
হইয়! বিরাজ করিতেছেন। 

৩১1 কাঁলমাধবে অর্ধ নিতম্ব থাকায়, দেবী কালিকা অসিতা্গ 
ভৈরব রূপে অবস্থিত। 

৩২। অর্ঘমাতীরে-দেবী শোনাক্ষী ভঙ্রসেন ভৈরবরূপে বিরাজ 


ফরিতেছেন। 
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৩৩। নেপালে -জান্ুদ্ধ় পতিত হওয়ায়, দেবী মহামায়া ভৈরব 
কপাঁলী হইয়া অবস্থান করিতেছেন । 

৩৪। কামরূপে- মহামুদ্রা দেবী কামাখ্যা নামে উমানন্দ ভৈরব 
হইয়া আছেন। 

৩৫। মগধে--দক্ষিণ জঙ্ঘা পতিত হয়, এখানে দেবী সর্বানন্দকারী 
ভৈরব ব্যোমকেশরূপে বিরাঁজিত। 

৩৬ জয়স্তীতে-বাঁম জজ্ঘা থাকায়, দেবী জয়ন্তী 588 
রূপে অবস্থান করিতেছেন। 

৩৭। ব্রিপুরাতে_ দক্ষিণ চরণ পতিত হয়, এখানে দেবী ত্রিপুরা- 
সুন্দরী ভৈরব ত্রিপুরেশ হইয়া আছেন। 

৩৮। ক্ষীরগ্রামে-দক্ষিণ চরণের অঙ্ুষ্ঠ থাকায় দেবী ুগাস্া ভৈরব 
ক্ষীর মণ্ডক রূপে বিরাঁজ করিতেছন। 

৩৯। কালীঘাটে--দক্ষিণ চরণের চাঁরিটা অস্কুলী থাকায় দেবী 
কালিকা নামে ভৈরব নকুলেশ হইয়া আছেন। 

৪*। কুরুক্ষেত্রে-দক্ষিণ পায়ের গুলফ্‌ত এখানে দেবী বিমল! ভৈরব 
সন্বর্ত হইয়া! বিরাজ করিতেছেন । 

৪১ বক্রেশ্বরে- ত্র মধ্য পতিত হয়, এখানে দেবী মহিষমদ্দিনী 
ভৈরব বক্রনাথরূপে অবস্থান করিতেছেন । 

৪২। যশৌহরে-পাঁণিপদ্ম থাকায়, দেবী যশোরেশ্বরী নামে ভৈরবচণ্ড 
হইয়। বিরাজ করিতেছেন। 

৪৩। নন্দীপুরে-হীর পতিত হয়, এখানে দেবী নন্দিনী ভৈরব নন্দি- 
কেস্বর নামে বিখ্যাত। 

8৪ । বাঁরানসীক্ষেত্রে--কুগুল পতিত হয়, দেবী বিশীলম্ী ভৈরব 
কাররূপে অবস্থান করিতেছেন। 
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৪৫। কন্ঠাশ্রমে- পৃষ্ঠ পতিত হওয়ায়, দেবী সর্ধানী নিমিষ ভৈরব 
হইয়া আছেন। 

৪৬। লঙ্কায়_ম্থপুর পতিত হয়, এখানে দেবী ইন্্রাঙ্মী নামে 
বিখ্যাত। 

8৭। বিভাসে বাম গুলফ্‌ পতিত হওয়ায়, দেবী ভীমনূপা সর্বানন্দ 
ভৈরব হইয়া অবস্থান করিতেছেন। 

৪৮। বিরাটে-পদাঙ্কুলী থাকায়, দেবী অস্বিকা ভৈরব অমৃতরূপে 
বিরাজমান। 

৪৯। ভ্রিজোতাতে_বাঁম গুলফ থাকায়, দেবী ভ্রামরী ঈশ্বর ভৈরব 


হইয়া অবস্থান করিতেছেন। 
৫০৭ অষ্টহাসে-অধঃওষ থাকায়, দেবী ফুন্রা, বিশ্বেস ভৈরব হইয়া 


অবস্থান করিতেছেন । 
৫১। ্রীপর্বতে -তল্প পতিত হওয়ায়, দেবী সুনন্দা ভৈরবাঁনন্দ 


হইয়া আছেন। 

এই কালীঘাটে সতীর দক্ষিণ চরণের চারিটা অঙ্গুলী পতিত হইয়াছে 
ইহা! প্রকাশিত হইবার পূর্বে, এইস্থান অরণ্যগর্ত্ে নিহত ছিল। এক 
কপাঁলিক এই অরণ্য মধ্যে বাঁদ করিতেন, একদা সৌভাগ্যক্রমে তাহার 
প্রতি স্বপ্রাদেশ হইল যে, “তাহার বাসস্থানের নিকটস্থ অরণ্যমধ্যে তোমার 
ইষ্টদেবতা বিরাঁজ করিতেছেন, তুমি শীঘ্র তথায় গমন করিলে দর্শন পাইবে 
এবং তোমার বহুদিনের আশা সিদ্ধ হইবে।” পরদিন প্রত্যুষে কপালিক 
্বপ্রাদেশ মত হিংজক জন্ত পরিপূর্ণ সেই বিজন অরপ্যের নীনাস্থানে পাঁতি- 
পাতি অন্বেষণ করিয়া সমস্ত দিন মধ্যে ই্টদেবতাঁর সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইলেন 
না, তথাঁপি তিনি স্বপ্নের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনপুর্বক জীবনের আশা 
পরিত্যাগ করিয়! অমাবন্তার অন্ধকারাচ্ছন্্ রঞ্জনীতে এ নিবিড় বনে উপবিষ্ট 
ইয়া তাঁহারই উদ্দেশে স্তব স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন। যে অরণ্যে 
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দিবাঁভাগে মনুষ্যগণ অন্ত্শস্্র লইয়া! প্রবেশ করিতে শঙ্কা বোধ করি, 
সেইস্থানে আজ এই কপালিক নিরস্ত্র হইয়! ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহাঁর ইষ্টদেবতাঁর 
আরাংনাষ় প্রবৃত্ত হইলেন। অর্ধ রজনীতে সাধুর নিদ্রাকর্ষণ হইলে পুণ্র্বধার 
তাহার প্রতি স্বপ্নাদেশ হইল ঘে “হে ভক্ত! তৌমার অচলা ভক্তিতে আমি 
মুগ্ধ হইয়াছি, আমি অদূরে একখও শিলারূপে অবস্থান করিতেছি আমার 
আদেশমত তুমি আদিলেই আমার দর্শন পাইবে*। এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া 
তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং প্রেমে পুলকিত হইয়া তক্ষণাঁৎ বনের নানা" 
স্থান অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিলেন একস্থানে একখণ্ড শিলার চত্ুপার্্ে 
জ্যোতি বহির্ত হইয়৷ আলোকিত হইয়! রহিয়াছে তদর্শনে তাহার আনন্দের 
সীমা রহিল না। তিনি সেইন্থানে উপবেশনপূর্বক ইষ্টদেব উদ্দেশে পূজা, 
তপ, জপ করিতে লাগিলেন । পুজা! সমাঁপনান্তে দেখিলেন এই 'জঙ্গলাকৃত 
অরণোর মধা দিয়! পুপ্যমলিল! ভাগীরঘী কুল্কুল্‌ শষ্ধে সাঁগরাতিমুখে গমন 
করিতেছেন? পূর্বে্ব বণিকৃগণ বানিজ্য উপলক্ষে এই ভাগীরথীর মধ্য দিয়া 
বানিজা করিতে যাইতেন। 

« একদা এক বণিক্‌ বাঁদিজ্য গমনের সময় এইস্থান মধা দিয়া! যাইতে 
যাইতে ধূপধুনার সংগন্ধ এবং শঙ্খ ও ঘণ্টাধবনি শ্রবণ করিলেন, সহস! এই 
জঙ্গলের মধ্যে এরূপ শব শুনিয়া তিনি চমব্ত হইয়া! ইহার কারণ নির্ণক্ 
হেতু বানিজ্যপৌত তথায় স্থগিত করিলেন এবং মনে মনে ভাঁবিতে 
লাগিলেন ষে আঁমি কতবার এইস্থান দিয়া গমনাগমন করিয়াছি কখনও 
এরূপ গন্ধ ও পঙ্ঘ বাঁ ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণ করি নাই এইকূপ নীনীপ্রকার 
চিন্তা করিয়া ইহার তন্ব অবগতির জন্ সেই রঙ্জনী তথায় অবস্থান করিলেন। 
প্রাত্কালে তিনি লোকজন সমভি্যহারে অরখ্যের নীনাস্থান ভ্রমণ 
করিয়া দেখিলেন একস্থানে এক সীধু ধ্যানে মম রহিয়াছেন। বহক্ষণ পরে 
সেই মহাপুরুষের ধ্যানভঙ্গ হইলে তিনি কৃতী্গলিপুটে তাঁহার নিকট 
সবিনযপূর্বক জাতব্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। লাধু বশিকের অচলাভক্তি 
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দেখিয়া অকপটচিত্তে পূর্বাপর সকল বৃত্তান্ত গ্রকাঁশ করিলেন। তিনি এই 
অস্ভুত ঘটনা শ্রবণ করিয়া সেই দেবস্থানে এই মানত করিলেন যে, য্যপি 
বাণিজ্যে আমার অধিক লত্য হয় এবং নিরাপদে বাটা গ্রত্যাগমন করিতে 
পাঁরি, তাহ! হইলে এই স্থানে একটা মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া দিব। এইরূপ 
মানত করিয়া তিনি গন্তব্য স্থানে যাত্রা করিলেন। ক্রমে জনসমাজে এই 
ভাগীরথীতীরে বিষুচক্র বিচ্ছিন্ন সতীর পদাঙ্গুলী পতিত এবং কালীমৃত্তির 
আবির্ভাব বিষয় প্রকাশিত হইল। দেই অবধি বণিকগণ এই স্থানে পৌছিয়া 
কালীমুন্তি দর্শন এবং অভিলাঁধিত মানত করিয়া যাইতেন। কালক্রমে 
ূর্বপরিচিত বণিক্‌ মায়ের বৃপাঁয ব্যবসায়ে লাভবান এবং নির্বিক্গে বাটা 
গ্ত্যাগমন করিলেন। কিছুর্দিন পরে উক্ত বণিক এই স্থানে মন্দির প্রতিষ্টা 
করাইয়া” দিলেন এবং নেই সাধু: মহাপুরূষের অন্বরোধে তিনি নিজ ব্যয়ে 
এ জ্যোতিরশর প্রস্তরথণড স্থাপিত করিয়া উপধূর্ণপরি প্রস্তর গীথিয়া অন্য 
একথানি প্রস্তর নাঁসিকা আর স্বর্ণের দ্বারা চক্ষ় অস্কিত করাইলেন এবং 
জিহ্বা, অসি মুকুট হ্তচতু্টয় ইহাতে সংযোদ্ধিত করিয়া মায়ের মনমোহিনী- 
দত নির্মাণ করাইয়া এই মন্দির মধধে প্রতিা করিয়া দিলেন। কপাঁলির 
অনুরোধে এই কাীমৃত্বি প্রতিষ্ঠিত করিয়া তথাকার জমিদার বড়িয়ার 
মীবর্ণ চৌধুরীদদিগের উপর মায়ের পূজার ভারারণ করিলেন। তখন মায়ের 
কৌন কিছু আয় না! থাকায়, চৌধুরী মহাশয় বিরক্ত হইয়া তাহার পুজারী 
হাঁলদারদিগকে মাঁয়ের সমস্ত সত্বদান করিলেন। এক্ষণে মাঁয়ের বথেষ্ট আক্ 
হইস্কাছে এবং প্রতিদিন হাজার হাজার লৌক এই পবিক্র তীর্থ হইতে প্রতি- 
পালন হইতেছে । হাঁলদারদিগের মায়ের কৃপায় এক্ষণে বংশবৃদ্ধি হওয়াতে 
দেবী সাধারণের ভাগে পড়িরাছেন। এখানে যে সকল ধনী ভক্তগণ আসির! 
মালের পুলা প্রদান করেন, যাহার পালা হয় তিনিই উন প্রাপ্ত হদ। কোন 
ভক্ত যানত করিয়া স্বর্ণের হাত, কেহ মুগমাল! কেহ বা স্বর্ণের মুকুট দান 
করেন। 


১৫৪ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী । 


এই দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ক্রমে জনসাগম বর্ধিত হইতে 
লাঁগিল। ভাগীরঘীরতীর হইতে দেবীস্থানে জঙ্গলের মধ্য দিয়া যাইতে 
ভক্তগণের অস্তুবিধা বোঁধে দয়াল বণিক ভাঁগীরথীরতীরে একটা ঘাট 
বাঁধাইয়া এবং পীঠস্থানের মন্দিরে গমনাগমনের নিমিত্ত একটা প্রশস্ত পথ, 
জঙ্গল কাটাইয়! নির্মীণ করাইয়া সাধারণের উপকাঁর করিলেন; ত্র ঘাট 
কাঁলীরঘাট নামে অভিহিত হইল। এক্ষণে উক্ত ঘাঁটের নামানুসারে 
এ পীঠস্থানের না কালীঘাট হইযাছে। 

কালীর মন্দির এবং চতুপাশ্থবর্তীস্থান যাহা পুরীর অন্তর্গত ইহার 
পরিমাপ প্রায় দেড় বিঘা! হইবে। মন্দিরটী জমী হইতে পঞ্চাশ হাত উচ্চ। 
ইহার সন্মুথেই বাঁধান লাটমন্দির সংস্থাপিত। এই লাটমন্দিরে বসিয়া 
্রাহ্মণ, আচার্য ও ভক্তগণ তপ, জপ করিয়া! থাঁকেন। যে সকল ভক্ত 
মায়ের মানত করেন, তাঁহারা এই লাটমন্দিরের উপর মানসিক ক্রিয়া 
সম্পাদন করেন। মানসিক নির্বাহ করিবার জন্য গদিতে সতন্ত্ব খাঁজনা 
জমা দিতে হয়। 

* লাটমন্দিরের দক্ষিণ নিযদেশে ছাগ ও মহিষাঁদি বলি হইয়া থাকে । 
ছুর্গোৎসবের সময় এইস্থানে যে কত শত বলি হয় তাঁহার ইয়ত্তা নাই? 
প্রত্যহই এখানে যাত্রীর সমাগম হয়। শনিবার, মঙ্গলবার, আমাবন্তার 
দিন এবং ছুর্গোথলব ও পৌষ মাসে যাত্রীগণের অধিক সমাগম হইয়া 
থাকে। 

নকুলেশবর ৷ পীঠস্থাীনের অনতিদুরে মন্দিরের ঈশানিকোনে শ্রীত্রীনকুলেশ্বর 
মহাদেবকে দর্শন করিতে যাঁইতে হয়। পথিমধ্যে দুই পার্ষেই কত অন্ধ, 
খত, গরীব ছুঃখী জোঁককে ভিক্ষা করিতে দেখা যাঁয়, এ সকল ভিক্কুক- 
দিগকে কেহ কখন দান দিয়া সন্তষ্ট করিতে পাঁরেন না এই নিমিত্ত লোকে 
শকালীঘাটের কা্গালীর উদাহরণ দিয়! থাকেন । 

যা্রীগণ মন্দিরের নিকটবর্তী হইলে অস্ত তীখস্থানের হ্যায় এখানেও 
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দেবি প্রতিত্িত হইবার পর ক্রমে জনসমাগম বদ্ধিত হই 
লাতিল | ভাগীর্ীরাীর হইভে দেবীস্থানে জঙ্গলের মধ্য দিষা রঃ 
শকণসের অন্মবিধা বোধে দয়লি বণিকৃ ছাগিবিবীনে একটা গা 
ফা'বাধিয়! এবং পীঠস্থানেক ঘ্দিরে গমনাগমনেহ নিমিত্ত একটা গ্রশক্ত পহ. 
ওদস কাটাইয়া শিশ্দাণ করাইয়া বাঁধাতখেহ উপকার করিলেন » উ ঘশ 
ারীরঘাট নামে অভিহিত হইল । এক্ষণে উত্ত ঘাঁটের নাখান্ুদা 
& পীটস্তানের নায় কালীঘাট হইয়াছে । 

কালীর আন্দির এবং চষ্ুগাশ্থবিরাধ্ধন যাহা পুরীর অন্তর্গত ইই 
পাবিদাণ প্রায় দেড় বি হইবে মনিবুটী জমী হইতে পঞ্চাশ হাতি উচ্চ । 
উতর নন্মথেই বাধান লাউমন্দির সংস্থাপিত । এই লটমন্দিরে বনিক 
আন্ধণ, আমচাধ্য ও ভক্তগণ তপ। জগ ঠা থাকেন গে মা ভঙ্ঈ 
মায়ের মানত কবেন, ভীহার! এইট লাটমন্দিবের উপর মানসিক ক্রিস 
জম্পারন করেন? মানসিক নির্বাহ করিবাক জন্য গদিতে সতগ্ত খাজনা 
জন ভিত তয় । 

" লাটমন্দিরের দক্ষিণ নিযদেশে ছাঁগ ও যহিধাদি বলি হইয়া থাকে : 
হুরধোত্মবের সময় এইশ্যানে যে কত শত বলি হন তীহার ইয়ত্তা নাই! 
তাহ এখানে ঘা অমাগয হয়) শনিবার, মঙ্গলবার, আমীবস্তার 
দিন এবং দুগোত্লব ৪ পৌষ মাসে যাতীগণেহ অধিক নমাগম হইয়া 
বাঁকে । 

নকলের । পীঠস্থানের অনভিদুরে মন্দিরের ঈশানকোনে প্রত্রীনকুলে্র 
বাদেখকে দশনি কথিতে যাইতে হয় । পথযদ্যে দুই পার্েই কত অন্ধ, 
খক, গরীব ছুখী লোককে ভিক্ষা করিতে দেখা ঘা, এ সকল ভিক্ষুক- 
দিকে কেছ কখন মান দিয়া সন্ত করিতে পারেন না এই নিষিত্ত লোকে 
“কাদীঘাতে কাঙ্ালীর উদাহরণ দিয়া থাকেন । 

২ ফাত্রীলণ অন্ছি বেষ্ট, নিকটবর্থী হইলে অন্ত তীবস্থানের তায় এখানেও 








তারবেশ্বর দর্শন-যাত্রা । ১৫১ 


পাঁগাঁঝা ব্যস্ত করিয়া থাকেন। প্রত্যেক বাঁসাঁর অধিকারীর একটা করিয়া 
মায়ের পূজার ডালা দিবার নিমিত্ত চিনি ও সন্দেশের দৌঁকান আছে । 
যাত্রীগণ ইচ্ছানযায়ী পাও ঠিক করিয়া লন এবং মায়ের পুজা! ও ভালা দিয়া 
থাকেন। বাসা ভাড়া বা! পূজা দিবার কোন বীধা নিয়ম নাই। যাত্রীর 
সমাগম অনুযায়ী বাঁসা ভাড়া কম বেণী হইয়া থাঁকে। যে বাঁসাঁয় থাকি- 
বেন তাহারই অধিকাঁরীর নিকট হইতে পুজার ডালা খরিদ করিতে হয় 
এইকপই নিয়ম দেখা যাঁয়। এস্বানে অনেক মন্্াসীকে দেখিতে পাওয়া 
যাঁর, তম্মধ্যে ছু একটা এমন আছেন ধাঁহাদিগের ব্যবহার দর্শনে ভক্তি 
সধণর হয়। 


শ্রীীতারকেখর দেৰ দর্শন-যাত্রা। 





হাঁবড়া হইতে তাঁরকেশ্বর ৩৬ মাইল । ই, আই, রেলে সেওড়াপুলী ॥ 
সেওড়াপুলী হইতে তারকেস্বর লাইনের শেষ ষ্টেশন, ভাড়া ॥১* আনা! 
মাত্র। ্টেশন হইতে প্রায় অর্ধ মাইল রাস্তা পদত্রঙ্জে গমন করিলে 
প্রীমন্দিরের নিকট পৌছান যাঁয়। তাঁরকেশ্বর হিন্দুদিগের প্রাচীন বিখ্যাত 
তীর্থস্থান । 

৬তাঁরকেশ্বরের এপ্রেটের বিষয় সম্পত্তি মহীস্ত দ্বারা পরিচালিত হইয়া 
রক্ষিত হয় এবং তিনিই ভোগ দখল করিয়া থাকেন। নানা উপাজ্বে 
৬তীরকেশ্বর়ের উপার থাকার এই এষ্টেটের অুল সম্পত্তি হইয়াছে এবং 
ইহার দ্বারাই মহাস্ত মহাশয় “রাজা” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
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কাহারও তউৎকট গীড়া হইলে, কাহারও পুত্র না হইলে, কাহারও বা পুত্র 
ইহয়া নষ্ট হইব যাঁয, এই সকল লোক বাঁবা তাঁরকনাথদেবের নিকট হত্যা 
দিয়া সাধ্যমত মানত করেন। ভক্তাধীন তারকেশ্বর ভক্তর্দিগের অভিলাঁষিত 
বাঙ্ণ রুপাপূর্বক পুরণ করিলে পর, তখন সেই ভক্তগণ সন্থষ্টচিত্তে তাহার 
মাঁনতের পুজা দিয়া থাকেন এইরূপে এইপ্রকাঁরে বাব! তারকনাঁথের অতুল 
সম্পত্তি হইয়াছে। শ্রীমন্দিরের আশে পাঁশে যে সকল পুজার ডালার 
দৌকাঁন আছে তাহার প্রত্যেক অধিকারী ব্রাহ্মণদিগের বাঁসাবাটা আছে 
উহারাই যাঁন্রীদিগকে বাসা দিয় থাকেন, এই নিমিত্ত অধিকাঁরীকে উচ্চহারে 
মহাস্ত মহারাঁজকে থাঁজন! দিতে হয় 

মহাস্ত মহারাজ স্বয়ং কোন কিছু দেখেন না কেবল তিনি ৬তারকনাথের 
পূজায় ব্যন্ত এবং নাঁনা ভোগের ভোগী হইয়া থাকেন। মহীস্ত মহাদাীজের 
থে দাঁওয়ান আছেন তিনিই সমস্ত বিষয় কর্ম দেখিয়া পরিচালনা করিয়া 
থাকেন। তথায় দুইটা হস্তি আছে কথিত আছে বাবা তারকেশ্বর এ হস্তির 
পৃষ্ঠে আরোহপপুর্বক নগর ভ্রমণ করেন । তথায় বেলপুকুর নাঁমে যে বৃহৎ 
বাঁধান একটা পুক্করিণী আছে, চৈত্রমাসে প্র স্থানে ঝাঁপ হয়। ভক্তগণ তথায় 
স্নান করিয়। মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া! থাকেন। শ্রীমন্দিরের সম্মুথেই নাঁট- 
মন্দির, ভকগণ এ নাঁটমন্দিরে মানসিক করিয়া হত্যা দিয়া থাকেন। এথানে 
সর্বদা উৎকট উৎকট রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা কোন্‌ পাঁপে এ রোগ উৎপন্ন 
হইয়াছে এবং কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিলে উহা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় 
জানিবার জন্য হত্যা দিয়া থাকেন। 

বাবার স্থানে উপস্থিত হইলে ভক্তগণ “জয় তারকেস্বর কি জয় !” “জয় 
হরপার্কভী কি জয়।* এইরূপ প্রকার শব্দে নগর কম্পান্বিত করিতে 
ধাবেন এবং চত্ুদ্দিকে ভিক্ষুকগণ তাঁরকেশ্বরের গুণগান করিয়া ভক্তগণের 
নিকট হইতে পয়সা আদায় করিয়া থাকে। ভিঙ্কুকেরা! খঞ্চনীর বা! এক- 
তারার সাহায্যে এই গানটা গাস্ব $-- 


তারকেন্র দর্শন-যাঁতা ১৫৩ 


বন্দিলে বনের মধ্যে ক্ষেপা! পণুপতি। 

চারিদিক্‌ জলা জঙ্গল খাঁকড়ার বসতি ॥ 

মধ্যেতে সিংহল দ্বীপ অতি মনোহর ! 

ভার মধ্যে বিরাজ করেন প্রু তারকেস্বর ॥ 

কপিলা ছুগ্ধ দিত এক চিত্ত হয়ে । 

দেখিলেন মুকুন্দ ঘোষ কাননে আাসিয়ে ॥ 

কপিলার হুদ্ধে তুষ্ট ভোলা মহেশ্বর। 

মুকুন্দ ঘোষেরে বলেন আহি তারকেস্বর ॥ 

তারকেশ্বরের শিব আমি কাঁননেতে বসি। 

মোরে সেবা! কর বাঁবা হইয়! সন্মাসী ॥ 

এইরূপ কত প্রকার তাঁরকেশ্বরের গুণগান করিয়া মনের উল্লাসে ভিক্ষা 
করিয়া জীবিক] নির্বাহ করে। 
যে স্থানে .তারকেশ্বরের মন্দির বিরাজমান এ স্থান পূর্বে সিংহল দ্বীপ 

নামে কথিত ছিল । ভোঁল! মহেশ্বর এ স্থানের এক জঙ্গলের মধ্যে প্রস্তরের 
মুদ্তিতে অবস্থান করিতেন। গয়লানীরা  প্রস্তরকে সামান্ত প্রস্তর মনে 
ভাবিয়া! তাঁহার উপর ধাঁন ভাঙ্গিয়া চাউল প্রস্তুত করিত $ এই কারণে 
শবাঁবার মন্তকে* অগ্তাঁপি একটা গহ্বর দেখিতে পাওয়া ঘাঁয়। মুকুন্দ ঘোষ 
নামক এক ব্যক্তির গাভী প্রত্যহ এ জঙ্গলের মধ্যে যাইয়া! তারকেশ্বরকে 
হষ্টচিত্তে ছুগ্ধ থাঁওয়াইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিত। মুকুন্দ ঘোষ প্রত্যহ এ 
গাভীর দুগ্ধ না হওয়াতে নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিল এবং এনধপ 
হট্পুষ্ট গাভীর হুগ্ধ না হইবার কারণ অনুনন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। একদা 
্রত্যুষে ঘোষজা! & গাভীর পশ্চাৎ অন্সরপপূর্বক এই অলৌকিক ব্যাপার 
দশনি করিয়া আশ্চর্ত্যান্িত হইয়া সেইস্থানে অবস্থান করিলেন। তখন প্র 
তারকেশবর সদয় হইয়া! তাঁহাকে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়। লাক্ষাৎ দান 
করিলেন এবং মুকুন্দ ঘোষকে উপদেশ দিলেন তুমি লক্্যাসী হইয়া আমার 


১৫৪ তীরঘত্রমণ-কাহিনী । 


সেবাঁয় রত হও । সেই অবধি মুকুন্দ ঘোঁষ গ্রছুর আজ্ঞা সন্যাঁসী হইয়া 
তাহার দেবা করিতে লাগিলেন। মায়াময়ের লীলা নরে কিরূপে অবগত 
হইবে। একদা প্র বর্ধমানের মহারাজকে স্বপ্নে দর্শন দাঁনে কহিলেন, 
আমি সিংহল দ্বীপে অনাবৃত স্থানে অবস্থান করিতেছি, ইহাতে আমাঙ্গ 
অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হয় ঃ অবএব আমার একটা মন্দির নির্দাণ করিয়া 
দাও। বর্দমানাঁধিপতি অত্রন্ত ধাঁশ্মিক ও পুণ্যাত্বা ছিলেন, তিনি স্বপ্নাদেশ 
অনুসারে প্রভুর মন্দির ও তাঁহার সেবাঁর নিমিত্ত এরপ বিষয়্াদি দান করি- 
লেন যাহার আয়ে অনায়াসে প্রভুর সেবা নির্কিপ্ে চলিতে পাঁরে এইকূপ 
প্রকারে বাবা তারকনাঁথ নরলোকে প্রকাশিত হইলেন। 

লোকের উৎকট পীড়াদি হইলে তারকেশ্বরের নিকট মানত করিলেই 
তিনি কপাপুর্ধক ভক্তগণকে উদ্ধার করেন, মুকুন্দ ঘোষ এইপ্রকাঁর তাঁহার 
আঁজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ করিলেন। তখন দলে দলে যে সকল পীড়িত 
ভক্ত তথায় উপস্থিত হইলেন বাবা তীরকেশ্বরের কৃপায় তাঁহারা সকলেই 
মুক্তি পাইলেন। এই সুসমাঁচার ভারতের স্থানে স্থানে প্রচারিত হইলে রোগীর 
সমাগম বৃদ্ধি হইতে লাগিল এইরূপে যে সকল ভক্ত তথায় গমন করেন 
তাহারা সাধ্যমত মানত করিয়া হত্যা দেন, এবং আরোগ্য হইন্া সন্ধষ্টচিত্তে 
তাহার মানসিক পুজা দিতে থাঁকাঁয ক্রমে তাহার অতুল গষ্ব্ধ্য হইয়াছে, পরম 
বৈষ্ণব যুকুন্দ ঘোষ দেহ রাখিলে সেই স্থানে মহাস্ত পদ প্রতিষ্ঠিত হইল। 
ভক্তগণের নানাপ্রকাঁর দানে অতুল পরব হওয়ায় মহাস্ত ইংরাঁজ রাজের 
নিকট প্রাজা” উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। 

প্রমন্দির়ের পার্থ যে একটা সমাজ বিরাজমান আছে, কথিত আছে 
এ সমাজই মূকুন্দ সঙ্্যাসীর । বাবার হুকুম অনুসারে যাত্রীগণ তথাক্ 
উপস্থিত হইলে তাঁহার উদ্দেশে সমাজের উপর ছুগ্ধ ও গঙ্গাজল প্রদানপূর্ধ্বক 
পুজা করিতে হয়। এ সমাঁজে পৃ! না করিলে বাব! তারকনাথ কোন 
ভকের পূজা গ্রহণ করেন না । 


তারকেস্বর তীর্থনদশনি-যাত্রা ১৫৫ 


মস্ত পদ গ্রহণ করিতে হইলে পিতা মাতা বিষয় সম্পত্তি সমস্ত এবং 
সংসার ত্যাগ করিয়! মহা্ত হইতে হয়। কোন মহীস্তের মৃত্যু ঘটিলে যিনি 
তাহার প্রধান চেলা থাকেন তিনিই গর্দীতে বসেন অর্থাৎ তিনিই মহাস্ত পদ 
প্রাপ্ত হন। গর্দী প্রাপ্তির দিন উক্ত দশ উপাঁধিধাঁরী মহাস্তেরাঁ একত্রিত 
হইয়া ঘিনি প্রধান চেল হইবার যৌগ্য বিচারপূর্বরক তাঁহাকেই মহাস্ত পদে 
অভিষিক্ত করিয়া থাকেন এইরূপ অভিষেক হইলে তাঁহার পরে আর কোন- 
রূপ গোঁলযৌগ হইতে পারে না নচেৎ সকলেই প্রধান চেল! হইতে চাঁয়। 
তথায় একটা কালীবাড়ী বিরাজিত আছে। বৈষ্যবাঁটার কাঁলীমাতার 
মহীস্তের উপাধি ভীরতী এবং তাঁরকেশ্বরের মহাস্তের উপাধি গিরি । 

শিবগঙ্গার পশ্চিম দক্ষিণ কোণে যে সুন্দর অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া! 
ঘায়, উঠ্াই মহান্তের “বাসভবন” তিনি তথায় বাঁস করিয়া থাঁকেন। গৃহে 
কতপ্রকার সো! জ্পাঁর হুকা এবং ফরদী আরও প্রাচীরে কতপ্রকার 
আয়না টাঙ্গাইয়া! ও টানাপাখাক় শোভিত, দেখিলে মোহিত হইতে হয়, 
কিন্তু ইহা মহান্তের বাঁসভবন বলিয়া সহজে বিশ্বাস হয় না। 

তাঁরকেশ্বর একটা অনাঁদী শিবলিঙ্গ । তাঁহাকে সকলে আশুতোষ 
বলিয়া থাকেন কেনন! তিনি অল্পেই সন্তুষ্ট হন এবং ভৌলানাথ বলেন, কেননা 
তিনি স্থথের নিমিত্ত যে সকল কাঁধ্য করেন সমস্তই তখনই ভুলিয়া যান। 
তাঁহারই ধিনি মহীস্ত তিনিও সেইরূপ আদান প্রদান অহ্ৃকরণ করিয়া 
থাকেন। 

শ্রীমন্দিরের মধ্যে একটা গহ্বর আঁছে। এ গহ্বর মধ্যে প্রছু তা" 
কেশ্বর বিরাঁজ করিতেছেন। গহ্বরের উপরিভাগটী রৌপ্য নির্মিত 
একটা ডেকে ঢাকা থাকে। যগ্যপি কোন যাত্রী পুক্জারী ত্রান্গপঠাকুরকে . 
বেশী অর্থ প্রদান করেন তাহা হইলে তিনি ভক্তকে গহ্বর মধ্যে হস্ত দিয়া 


ম্পর্শান্ুভব করিতে দেন। 
মাহস্ত মহারাজ প্রত্যহ বাঁবার পুজা! করিয়া! থাকেন। তীহাঁর পৃজ্জার 


১৫৩ তীর্ঘ-ভ্রমণকাহিনী ॥ 


সময় কৌন যাত্রী মন্দির মধ্যে থাকিতে পাঁন না। কথিত আঁছে এ সময 
যহস্তের সহিত প্র তারকেশ্বররের নাঁনীপ্রকাঁর কথ! হয় এবং বিষয়াদি 
সম্বন্ধে অনেক পরামর্শ জিজ্ঞানাও হয়। 

প্রত্যহ বেলা দেড় ঘটিকার সময় প্রভুর পার্স ভোগ হয়। বেলা 
আড়াই ঘটিকার সময় লুচি মণ্ডার ভোগ হয় তৎপরে শৃঙ্গার বেশ হইয়া 
থাকে। শৃঙ্গীর বেশ অর্থাৎ প্রভূকে চন্দন ও পুষ্পাদির ছারা সুশোভিত 
করিয়া যাত্রীদিগকে দেখান হয় । সন্ধ্যারতির পর পুজা সমাপনীস্তে রজ- 
নীতে দ্বার রু্ধ করিলে বাহির হইতে গুড়গুড়ির টানের শব্দ শুনিতে পাওয়া 
যায়। কথিত আছে শর গুড়গুড়িতে স্বয়ং তারকেস্বর গজ মিশ্রিত সুগন্ধ 
তামাক থাইয়! শব উদ্ঘাটন করিয়া থাকেন, এই শব মন্দিরের বাহির 
হইতে সকল যাত্রীই শুনিতে পাইবেন। 

চৈত্রমাসে গাঁজন উপলক্ষে এবং শিব চতুর্দশীর রাত্রিতে এখানে বিস্তর 
ভক্তের সমাগম হয় এবং প্রত্যহই ভক্তগণ আসিয়! বাবার পুজা দিয়! 
চরিতার্থ বোধ করেন। সপ্তাহ মধ্যে প্রতি সৌমবারে ভক্তগ্রণের অধিক 
সমাগম হয় । 

চৈত্রমামে শিবরাত্রির সময় ও ভক্তগণ হত্য। দিয়া! থাকেন। ভক্ত- 
দিগের মধ্যে অধিকাংশ স্ত্রীলোক দেখিতে পাওয়া যায়। সেই জনতা- 
পূর্ণ নিশিথে অনেক কুচরিত্র পুরুষ উপস্থিত থাকে, তাহারা! সুবিধা! বুঝিয়া 
শুনারী যুবতী দেখিলে নানাবেশে নানাছলে গন্তব্য পথে লইয়া! ঘায়। 
এইনধপ শুন! যায় যে এ সকল পাঁষগ্ডেরা গেক্য়া বসন পরিধানপুর্ববক 
সেই নিঃসহার অবলার নিকট মধূরবচনে বলিয়া! থাকে তোমার অচলা- 
তক্তিতে তারকনাথ সন্ত হইয়াছেন এবং তোমার ভাগ্যও প্রসন্ন হইয়াছে 
ম্মতরাং চেলাগণসহ তোমার নিকট আসিয়াছি আমার সহিত আইফ 
আবস্কক মত ওষধ পাইবে ।* এইরূপ কতপ্রকার ছলনা করিয়া! তাহাকে 
ভুলাইয়। লয়। মাঁধবগিযির রাজত্বকালে এলোকেশীর বিষয় শ্মরণ হইলে 


তাঁরকেস্বর দর্শন-যাত্রা । ১৫৭ 


হৃদয় বিদীণ হয়। এই সকল অপরিচিত পাঁষগুদিগের কথায় বিশ্বাস 
করিয়া একা এলোঁকেশীর সভায় কত এলোকেশী, বীধাকেশী, অগ্্রকেশী, 
ফুলকেশী, কচিকেশীর ভাগ্য প্রসন্ন হয় উহা কত জানাইব। ভোলা মহেস্বর ! 
তোমারই স্থানে তোমার চেলীরূপ ধরিরা তোঁমারই ভক্তগণের উপর ন! 
জানি কত উপদ্রব করে তুমি গাঁজার দমে বিভোর হইয়া খাঁক। এই সকল 
অত্যাচার নিবারণের নিমিত্ত একবার কৃপাদৃষ্টি কর প্রন! 

ইতিহাসে দেখা যাঁয় প্রায় ছুই শত বর্ষ পূর্বে আবুরায় ও বাবুরাঁর 
নামে পঞ্ধাৰ প্রদেশস্থ ছুইজন সুপ্রসি্ধ ক্ষত্রিয় মহাঁজন বর্ধমাঁনে ব্যবসা 
করিতে আসেন। এই ছুই সহৌঁদরে বঙ্গদেশের নীনা স্থানে বন্দি বিক্রয় 
করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন এবং কালক্রমে বদ্ধমাঁনে প্রতিষ্ঠিত হন। 
বর্ধমানের রাজারা এই .ুই সহোঁদরের বংশধর। সম্পদ ও সন্্রম 
বন্ধমানের রাজারা বাঁঙ্গলাদেশের সর্ধপ্রধান। পাতডত্ব, বীরত্ব, দয়া, 
দক্ষিণ্য, দেশহিতৈষীতা, পরোপকারীতা৷ প্রভৃতি বরণীয় গুপপুগ্জে যে সকল 
মহাহুভব পুরুষ ও রমণীরদ্ব এই বংশের মর্ধ্যাদা বুদ্ধি করিয়া গিয়াছেন, 
তন্মধ্যে মহারাজ প্রতাঁপটাদ রায় ও মহারাঁণী নারায়ণকুমারী এই ছুইজন 
সর্ধপ্রধান। এই পুণ্যাত্মা সর্বপ্রথমেই দেশীয় সভ্য ভারত গবর্ণর কর্তৃক 
নির্বাচিত হয়েন। মহাতাপ বাহীছুরের কীর্ডতিগুঞ্জে মধ্যে গোলাঁপবাঁগ, 
মহাতীপ মনজিল নামে বিদ্যালয়, দেলখোঁষ, ইংরাজি বিষ্ভালয়, দাতব্য 
চিকিৎসালয়, মতিঝিল, মাঁদ্রাশা প্রভৃতি এই কয়টাই প্রধান। ইহার 
অস্থমত্যান্থসারে এবং প্রদূতি ব্যয়ে সংস্কৃত মহাভারত ও রামায়ণ এবং বন্থবিধ 
হিনদুশাস্্র বঙ্গভাষাঁয় অনুবাদিত হইয়া প্রচারিত হয় এবং সাধারণে বিনামূল্যে 
বিতারিত হয়। সেই পুণ্যাস্বার অসংখাকীর্তি ও বদান্ততাঁর বিষয় কত 
লিখিব। 

হা মৃত্যুর পর আঁকতাপচীদ বাহাছুরের রাঁজকালে পবণিক 
লাইব্রেরী, রাঁজকলেজ, অন্নছত্র, ছাত্রাশ্রম এবং বহসংখাক দেবালয় 


১৫৮ ভীর্ঘ-ভ্রমণ-কাঁহিনী 


প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ছাঁব্বিশ বর রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন 
করেন। তাহার পর বিজয়টাদ পোস্বপুত্ররূপে গৃহীত হন। বর্তমান 
মহারাজ বঙ্গদেশের লেপ্টনাণ্ট গবরণর বাহাছুরের স্ুযোগা সদস্য লালা 
বনবিহাঁরী কপুর বায় বাঁহাছুর মহাশয়ের পুর ইনি দয়! দক্গিগ্যাদিগুণে 
স্বশোভিত। গৌঁসাইগ্রামে তাহার জন্ম হয়, তী্রদর্শী এবং রাঁজকার্ধ্য 
সুপটু, বাঙ্গলা সাহিত্যে ইনি বিশেষ অন্থরাগী এবং দরিদ্রের ছু'খ মৌচনে 
সদতই মুক্তহস্ত তাঁহার শ্বভাঁব অতি নির্দল মৌঁট কথা এই বংশ ক্রমান্বয়ে 
ধর্মে মৃতি রাখিয়া পূর্বপুরুষগণের মান রক্ষা করিতেছেন। 





মহাপুরুষদিগের উপদেশ বাক্য সংগ্রহ। 


১1. রক্ত শুদ্ধ থাকিতে থাঁকিতে চিকিৎদা করা উচিত, রক্ত মন্‌ হইলে 
শরীরকে নষ্ট করে, সেইবূপ সাধুদিগের পবিত্র উপদেশ সকল পালন না 
করিলে পাঁপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাঁয় না, যেরূপ রোগের উপর কুপথ্য 
করিলে রোগ বৃদ্ধি পাঁয় সেইরূপ জ্ঞানত পাঁপ করিলে আত্মার বিনাশ 
হইয়া থাকে। 

২। ঈশ্বর--ধাহীর কার্ধ্য, শ্বভাব এবং ম্বরূপ, ঘিনি সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী 
সর্বশক্তিমান, নিরাকার, সর্বপণযুক্ত, জ্ঞানী, সর্ধবানন্দময়, স্যায়কাঁরী, দয়াল, 
ষিনি জগতের স্থা্ট, পালনকর্তা ও লয়কর্তা এবং জীব্গণকে আপন আঁপন 
পাঁপ ও পুণোর বিচার অনুযাঁী যথাযোগ্য ফলপ্রদান করেন, সেই সর্ব 
শক্তিমানকে ঈশ্বর বলে। 

৩। মুক্তি-_যে সকল কুৎসিত কর্মন্বারা! জন্ম হইতে সৃত্যু পযন্ত কষ্ট 
হইতে পরিত্রাগ পাইয়া ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হয় এবং সচ্ছনে। অবস্থান করিতে 
পারে. তাঁহীকে মুক্তি বলে। 


তারকেরখবর দর্শন-যান্রা। ১৫৯ 


৪1 অন্ন ও জল রীতিমত ব্যবহার করিলে দেহে রক্ত হইয় শরীরকে 
যেরূপ পুষ্ট করে, মহাস্মাদিগের় উপদেশ সকল পাঁলন করিতে পারিলে 
সেইরূপ আত্মা পুষ্ট হয়। | 

৫। সাধু পুরুষদিগের উপদেশ সকল হৃদয়ঙগমপূর্বক পাঁলন করা 
উচিত। মহাঁআদিগের কৃপা ব্যতিত কেহ সিদ্ধ বাঁ ধর্্পথ দর্শন করিতে 
পারে না। 

৬। ভগবান ক₹কপা করিয়া রোগ হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত নাঁনা- 
প্রকার ব্যবস্থা! করিয়াছেন, সেইরূপ পাঁপ হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত 
তিনি যে সকল পবিত্র উপদেশ সকল প্রদান করিয়াছেন, উহা পালন 
করিলে পাঁপীগণ নিশ্চয়ই পরিত্রাণ পাইবে। 

৭% টাঁকা ব্যয় ছারা দেহরোগের প্রায়শ্চিত্ত হয় সত্য, কিন্তু পাঁপ- 
রোগের প্রায়শ্চিত্ত কিছুতেই হয় না। পাঁপরূপ রোগর একমাত্র মহৌযধ 
ভগবানের সাধনা । 

৮। ফল, ফুল, মূল, দাঁন, চন্দন, পুষ্প দিয়া পৃজা করাকে সাধনা 
বলা ঘাঁয় না, ভক্তিপুষ্পদ্বারা অর্চনা করিতে না পারিলে, সেই সর্বশক্তিমান 
ঈশ্বরের প্রীচরণে স্থান পাঁওয়! যাঁয় না। 

৯1 কাঁম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্ধা এই বড় রিপু ও 
মনকে বীভৃত করিতে না পাঁরিলে ধর্মের পথ দেখা! যাঁয় না। 

১*। ক্রোধ জীবর্দিগের প্রধান শত্রু, ক্রোধের বশবর্তী হইয়া মনুষ্য 
না করিতে পারে এরূপ দুষ্র্ম দেখা যায় না, কিন্ত সেই ক্রোধ উপশম 
হইলে মনকে অস্ৃতাপাঁনলে দগ্ধ করিতে থাকে, অতএব ক্রোধে উত্তেজিত 
হইবার পুর্বে এই গর্ত উপদেশটা স্মরগ করিবেন। 

১১। জন্ম হইলেই মরিতে হইবে। সাধু, পাপী, মহাত্মা। ধনী, 
হখী সকলকেই দময় হইলে দেহত্যাগ করিতে হইবে, মানবগণ ইহা 
অবগত হইক্সাও কোঁন উপাক্ব করিতে ইচ্ছা! করে না। ও 
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১২। ধন-অহঙ্কারে মত্ত থাকিয়া চিরদিন এইরূপে কাঁটিবে বিবেচনা 
করা ভ্রান্তিমাত্র, অতএব লময় থাকিতে পথ পরিফাঁর কর! উচিত। 

৪৩। কাহারও গলগ্রহ হইয়া বাঁস করিবে না। কু'লোকের মিট 
কথায় তুষ্ট হইয়! আপন কার্য ছুলিবে না। ধন সম্পদ বা পরাক্রমশালী 
ব্যক্তির সাহায্যে গর্ব করা! উচিত নয়। প্রাণের কথা কখন কাঁহাকেও 
বিশ্বাস করিয়া ব্যক্ত করিবে না, কারণ আজ যিনি সুদ, কীলক্রমে সে 
ব্যক্তি পরম শক্ত হইতে পারে। 

১৪। স্ত্রীলোকের নিকট কখন গ্রপ্ত কথা গ্রকাঁশ করিবে না, কীরণ 
তাহারা মহারাজ যূরিষ্টির অভিশাঁপে গুপ্ত রাখিতে পারে না। যগ্পি 
তাহীরা একান্ত জিদ করে, তাহা হইলে অপর কোন বাক্যে ছুলাইয়া 
বাথিবেন। এ বিষক়প্রমাণস্বরূপ পরে একটী গল্প প্রকাশিত হইয়াছে। 

১৫) বিপদ সময়ে অধীর হওয়া চিত নয় কারণ বিপদ কখন একা 
আসে না। সেই বিপদ সময় অধীর হইলে জ্ঞান, বল, বুদ্ধি সমস্তই নাশ 
করে। বিপদে শান্ত, নির্যাতনে নীরব থাকিয়া ভগবানের উপর দৃঢ় ভক্তি- 
স্থাপন করাই শ্রেয়, কিন্তু নানা ব্যক্কির নানাপ্রকার পরামর্শতে বিচলিত 
হইবেন না। | 

১৬। বিপদ বা ছুঃথ যতই হউক ন| কেন, যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞ অস্তরে 
সমভাবে সকল সহ্‌ করিতে পারেন, তিনিই প্রত বুদ্ধিমান । 

১৭। ভবিম্যথকে বিশাস করিয়া কাহাকেও আশ্বীস দিবে না এবং 
কাহারও আশা ভরসা ও বাসস্থানে বিদ্ব ঘটাইবে না। 

১৮। ধনী ব্যক্তির বাঁটাতে দাঁসীগণ বেতনভূক্ত হই দ্বাসীত্ব স্বীকার 
করিয়া থাকে এবং প্রভুর শিশু-সস্তানদিগকে মাতার স্তাঁয় লালনপালন 
করিয়া থাকে, কিন্তু তাঁহারা! উত্তমরূপে অবগত আছে যে রী সকল সস্তান- 
দবিগ্ের উপর তাহাদের কোন অধিকার নাঁই। মনুষ্যমাত্রেই সেইঙ্প 


মহাপুরুষদিগের উপদেশ বাক্য সংগ্রহ । ১৬১ 


করিয়া খাঁকেন, কিন্তু তাহাদিগকে নিশ্চয় ভাবিতে হইবে যে, এ সকল সন্তান 
হইতে অস্তিম সময়ে তাহাদের কোঁন উপকার দর্শিবে না । 

১৯। তুমি তোমার পিতা মাতাঁকে যে্সপ ভক্তি করিবে, তোমার 
পুত্রেরাও তোমীয় সেইরূপ শর করিবে, এইরূপ নিশ্চয় জীনিবেন। যে 
সকল পুত্র, পিতা মাতাঁকে ভক্তি করে না, উহা তাঁহাদের কর্মফল বলিয়! 
জানিতে হইবে। 

২*। মনুষ্য পরলোক গমন করিলে কে তাহাঁদের সহায় হয় এবং 
অনুগামী হয়? একমাত্র কর্মাফলই তাহার অন্থগমন করিয়া থাঁকে। ধর্ম, 
অর্থ ও কাঁম এই তিনটি জীবের ফলন্বরূপ, অতএব ধর্মানুসারে এ লমুদয়ের 
অনুষ্ঠান কর! মহ্ুয্যদিগের অবশ্থ কর্তব্য । 

২৯। মৃতদেহ চক্ষের অগোচর হইয়। তক্িতৃত হইলে ধর্ম কিরূগে 
তাহার অনুষ্ঠান করে, এ বিষয় সকলেই ভ্রিজ্ঞাসা করিতে পারেন? ইহার 
উত্তর এই যে, পৃথিবী, বাঁু, সলিল, মন, বুদ্ধি ও আত্মা এই সকল, প্রাণীর 
ধর্মাধর্মের সাক্ষীন্থরূপ কিন্তু ধর্ম উহাদের সহিত অলক্ষিতভাঁবে জীবের 
অনুগমনে প্রবৃত্ত হয় । জীব পরলোঁকে স্বর্গ বা নরকভোগ করিরা পুনরার 
পরীর পরিগ্রহ করিলে, তখন পঞ্চতৃতের অধিষঠা্রী দেবতাগণ পুনর্ষার 
উহার শুভাগুভ কণ্দ সকল বিচার করিয়া থাঁকেন। . 

২২। জল ও দুগ্ধ এক পাত্রে রাখিলে উভয়ে মিশ্রিত হয়, ই প্রত্যক্ষ 
দেখা যায়, সেইকসপ লংসারে নানীপ্রকার লৌকের সহবাঁপে মানবের মনকে 
ধণ্মভাঁব বিনাশ করে, তখন সে ব্যক্তি ভাহাঁর পূর্বদবিশ্বাস, উৎসাহ কিছুই 
জানিতে পাঁরে না। জল ও ছুগ্ধ একক মিশ্রিত হয় সত্য কিন্তু হু্কে 
মাখন করিতে পাঁরিলে, জলের সহিত মিশ্রিত হইবার ভাবনা যাঁর ? সেইরূপ 
শ্রীহরিকে একবার হৃদয়ঙ্গম করিতে পাঁরিলে শতবন্ধ জীবের মধ্যে বাঁস 
করিলেও তাহার মনকে নষ্ট করিতে পারে না। 


২৩। জল নারারণ্থরপ, স্থির জানিও ভাই! সকল স্থানের জল 
১৯ 
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পান করাও উচিত নয়। ঈশ্বর সকল স্থানেই বিরাঁজিত কিন্তু সর্ববজেই 
তীহার দর্শনে সমান ফল পাওয়া যাঁয় না, যেরূপ সকল জীবের মধ্যেই তিনি 
বিরাজ করিতেছেন, ব্যাত্বের মধ্যেও তিনি অবস্থিতি করেন, কিন্ত ব্যাপ্রের 
সন্ুথে যাওয়া উচিত নয়। সেইক্সপ কু-লোকের মধ্যেও নারায়ণ আছেন 
কিন্ত উহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিবেন। 

২৪) শ্প্রীংএর শয্যায় শয়ন করিলে শয্যা কুষঞ্চিত হয় এবং উহা ত্যাগ 
করিলেই স্বাভাবিক অবস্থা! প্রাপ্ত হয়। সংসারী ব্যক্তির মনও যতক্ষণ 
ধর্ম বিষয় আলোচনা করেন, ততক্ষণ ধর্মভাঁব বুদ্ধি পায়, আঁবাঁর মায়ী- 
সংসারে লিপ্ত হইলেই অন্য ভাঁব আসিয়া থাকে, অতএব মনকে ধর্পথে 
বাঁধিবাঁর চেষ্টা করিবেন। 

২৫। অনতী স্ত্রীলোক স্বামী, পুত্র, কাএহডিিি 
বাস করিয়। নানাবিধ গৃহকার্ধে সমস্ত দিন ব্যস্ত থাকিয়াও তাহার মন 
যেমন সণ! সর্ব! উপপতির উপর আকুষ্ট রাখে, মনুয্যগণও যগ্ভপি সেইরূপ 
সংসারের নানাবিধ কর্মে ব্যস্ত থাঁকিয়াও ভগবানের প্রতি মন আকুষ্ট 
করিতে পারে তাহা হইলে নিশ্চই সে সুখ সচ্ছন্দে থাকিতে পাঁরে। 

২৬। সংসার কাহাক বলে ইহা সকলে জানিয়াও জা নিতে চাঁহেন না, 
ভগবাঁন মায়ারূপ সংসারে মানবদিগকে পরীক্ষার নিষিত্ত পাঁঠাইয়া থাকেন 
অর্থাৎ সংসার স্থাটকর্তার লীলাস্থান। এই ক্ষেত্রে তিনি নাঁনা ভাঁবে 
নানাদিকে নীনাস্থানে নানাপ্রকার লীলা! করিতেছেন। মা যেরূপ শিশু- 
সন্তানের করে সুন্দর খেলন! দিয়] ভুলাইঙ্লা রাখেন ভগবানও সেইবূপ 
সংসারী মানবগণকে নীনাপ্রকার সখ সামগ্রী প্রদান করিয়া! ছুলাইয়া 
বাধিয়াছেন। কিন্তু সেই শিশু যখন খেলনা পরিত্যাগ করিয়া মা, মা 
বলিয়া! চিৎকার করে, মাঁতা সেই চিৎকারে কিছুতেই স্থির থাঁকিতে না 
পারিয়া শ্নেহ-সহকাঁরে সন্তানের নিকট আসিয়া! থাঁকেন। মানবগণ যদি 
নুখ-বন্ত ত্যাগ করিয়া! শিশুধিগের স্কায় সরল প্রাণে ঈশ্বরকে ডাকেন, 


তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার ভ্রীচরণে স্থান পাঁইতে পারেন) ধৈরধযধীরণ- 
পুর্বক দেই পরমপুরুষ ভগবানের আরাধন! করিলে, যথাসময়ে তিনি 


কয়েকটা প্রশ্ন উত্তর । 


নিশ্চয়ই কুপা করিবেন। 


কয়েকটা প্রশ্ন উত্তর প্রকাশিত হইল। 


প্র 


উ। জিতেন্দ্রিয় হইতে যে সকল উত্তম কর্শদ্বারা জীবগণ ছুঃখসাগর 
হইতে ঈর্বরোপাসনা, ধন্দানঠীন করিয়া উদ্ধীর হন, সেই সকল কম্মকে 


তীর্থ কাহাকে বলে? 


তীর্ঘ বলে। 


প্র 
উ। 
প্র। 
উ। 
প্র। 
উ। 
প্র। 
উ। 
প্র 
উ। 
গ্র। 
উ। 
প্র 


শ্রীমান কে? 

সকল বিষয়ে সন্তুষ্ট হয় যে। 
মূর্খ কে? 
হিতাঁহিত বিবেচনা করে না৷ যে। 
অন্গুথী কে? 
পরাধীন বা! থণগ্রস্থ যে। 
সুখী কে? 

অধণী, অপ্রবাসী ঘে। 
উপকারী কে? 
যথার্থবাদী ও অসময়ে দয়া করে যে। 
অপকাঁরী কে? ! 
চাটুকার যে। 

দুখী কে? 


উ। বিষয়ান্রক্ত যে। 


প্র। 


সংসারে ধস্ত কে? 
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ও! পরোপকারী ও ধার্থিক যে। 

প্র শত্রকে? 

উ। আপনার ইন্জিয় সকল এবং জ্ঞাতি কুটুম্ব সকল। 

প্র। মৃত্যু কাহীকে বলে? 

উ। আপনার অকীন্তিকে নৃত্যু বলে। 

প্র। কর্ণহীন কে? 

ভ। উপদেশ বাক্য না শুনে যে। 

প্রঃ বন্ধুকে? 

উ। বিপদে সহীয় যে। 

প্রা অন্ধ অপেক্ষা অন্ধ কে? 

ওউ। মদনাতুর ষে। . 

প্র। বীর হইতে বীর কে? 

স। কাম বানে বঞ্চিত যে। 

প্র। শ্রেষ্ট অলঙ্কার কি? 

উ। সংন্বভাব। 

প্র। কোন কৌন ব্যক্তির সহিত বাঁস করিবে না? 

উ: মুর্খ, পাপী, নীচ স্বভাব ও খলম্থভীবদিগের সহিত কখন বাঁস 
করিবে ন!।' 

প্রা মি হইয়াও শক্র কে? 

উ। পুজ পরিবারাদি। 

প্র। ঘিছ্যুতের স্থায় চঞ্চল কি? 

উ। ধন, জীবন ও যৌবন । 

প্র। কি ত্যাগ করিলে নুরী হইতে পাঁরা যায়? 

উ। কামিনী ও কাঞ্চন ত্যাগ করিলে সুদী হইতে পারা যায়। 
উর্বর পরে একটা উপদেশ প্রকাপিত হইয়াছে 
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প্র। অহন্নিস কি চিত্ত! করিবে ? 

উ। আঁম্মোন্নতি চেষ্টা করিবে 

প্র। চোরাবান কাহাকে বলে? 

উ খল ব্যক্তির মনের তাঁকে বলে। 

প্র। সর্বদা! অন্ধকার কোথায় ? 

উ। মুরের হৃদয় মধ্যে। 

প্র। বিশ্বীম কাহাকে বলে? 

উ। যাহার মূল ও ফল সত্যাশ্রয়যুক্ত, তাহাকেই বিশ্বী্ন বলে) 

প্র। উপাসনা কাহাকে বলে ? 

উ। যাহার দ্বারা ঈশ্বরে আম্মাকে মনোনিবেশ করা যায় তাহাকেই 
উপাসনা বলে। | 

প্র। পরলোক কাহাকে বলে? 

উ। যাহার দ্বারা পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়া পুনজন্ে মুক্তি পাইয়া 
পরম স্থখ পাওয়া যায়। 

প্র। অপর লোৌক কাহীকে বলে ? 

উ। যাহাতে ছুঃখভোগ হয় এবং পরলোকের অন্তরপ ফল প্রদান 
করে তাহাঁকেই অপর লোঁক বলে । 

প্র। মরিলে মানুষ ক্রন্দন করে কেন? 

উ। জ্রন্দনের ফলে মৃত ব্যক্তির পাপ নাশ হয় বলির । 

প্র। জন্ম কাহাঁকে বলে? 

উ! যাহার দারা প্রাণী দেহের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া কণ্ম করিতে 

পারে তাহাকেই জন্ম বলে । 

প্র। গন্তের উৎপত্তি কির্ূপে হয় ? 

উ। বাছং আকাশ, সলিল, জ্যোতি ও,মন পরীর ই্রিয় সকল 
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ভৌজন দ্বারা পরিতৃপ্ত হইলে রেত উৎপন্ন হয় । স্ত্রীপুরুষের হযোগে এ 
রেত প্রভাবেই গন্তের সধশর হইয়া থাঁকে। 

প্র। জীবাত্মা পঞ্চভৌতিক কলেবর পরিত্যাগ করিয়। কোথায় অবস্থান 
পূর্বক স্থ ছুঃখ ভোগ করিয়া থাকে ? 

উ। জীবাত্মাস্বীক় কর্ধপ্রভাবে প্রথমে রেত আশ্রয় করিয়া স্ীলৌকের 
গর্তকোষে প্রবেশপুর্বক যথাকাঁলে ইহলোঁক সমাগত ও পরলোক গত হয়, 
এইরূপে মীনবগণ স্ব স্ব কর্শপ্রভাবে বারম্বার সংসাঁর চক্র পরিভ্রমণ করিয়া 
যমদৃতদিগের প্রহার ও বিবধ যন্ত্রণা সহ করিয়! থাকে তৎপরে সকল প্রীণী- 
কই জন্মাবধি শ্বীকষ ধর্াধর্মের ফলভোগ করিতে হয় 

প্র। পরস্্রী সহবাসে রত থাঁকিয়! খুখভোগ অনুভব করিলে কির 
ফল প্রাপ্ত হয় ? 

উ। পরস্ত্রী সহবাঁসে রত থাকিলে পিতৃপুরুষগণ শ্রীদ্ধকালে তাহাদের 
প্রদত্ত কোন দ্রব্য গ্রহণ করেন না, ইহার ফলে তাহাদিগকে অনস্ত যন্ত্রনা 
ভোগ করিতে হয়। পরস্ত্রী গমন, বন্ধ্যা নারীতে অন্ুরাগ ও পরন্ত্রীকে 
মন মধ্যে স্থান দান এবং ত্রন্গস্ব অপহরণ করা এই চতুর্বিধ কার্ধ্যই তুল্য 
দোষাবহ বলিয়। জাঁনিবেন। 

প্র। ব্যাভিচার কাহাকে বলে ? 

উ। স্বীয় পত্ধী ব্যতীত অপর স্ত্রীলোকের সহিত সহবাস, খতুকালে 
বীর্্পান এবং অত্াস্ত বীর্ধানাশ, রিয়ার হারিহিএ সা নক 
ব্যাভিচার বলে। 

প্র। গুরু কাহীকে বলে? 

উ। জন্মদান দিয়! ভোজনাদি প্রদান ও পালন করেন বলিয়া পিতাঁকে 
গুরু বলে আর যে বাক্তি সৎ ও সত্য উপদেশ দান করিয়া হৃদয়ের অন্ধকার 
দূরীভূত করেন তীহীকেই গুরু বললে । 

প্র। অতিথি কাহাকে বলে? 
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উ। যেব্যক্ির গমনাগমনের কোন নির্ধারিত সমস নাঁই, যে মহাত্মা 
সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া প্রশ্ন উত্তর করেন এবং সকলকে উৎসাহ ও সং উপদেশ 
দান করিয়া থাকেন তাহাঁকেই অতিথি বলে। 

প্র। জাঁতি কাহাকে বলে? 

উ। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত ঈশ্বরক্কত যাহা বর্তমান থাকে এবং 
অনেক ব্যক্তিতে একত্র বাঁস করিয়া এক ধর্্মঅবল্থনপূর্বক জাতি শব্দার্থে 
গৃহী হয় উহ্বাকেই জাতি বলে। 

প্র। কর্তা কাহাকে বলে? 

উ। যিনি হ্বতত্্রূপে কার্য করেন এবং যাঁবতীর কর্ম যাহার অধীন, 
সেই ব্যক্তিকেই বষ্্া বলে। 

প্র মনুষ্য কাহাকে বলে? 

উ। হিতাহিত বিবেচন! করিয়া! যিনি সকল কাঁধ্য করেন তাহাকেই 
মনুষ্য বলে। " 

প্র। ধর্ম কাহাকে বলে ? 

উ। ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন, পক্ষপাত শৃন্য, লেহ ও সর্ব আব্বার মঙ্গল 
সাধন করা, যাহা প্রমাণ দ্বারা পরীক্ষিত, তাঁহাঁকেই ধর্ঘ্ধ বলে। 

প্র অধর্ধ কাহাকে বলে? 

উ। ঈশ্বর আজ্ঞা অগ্রাহথ করিয়া পক্ষপাত সহিত অন্কায় ও দোষ 
আশ্রয় লয় ও যাহা সাধু ব্যক্তির পরিত্যক্ত তাহীকেই অধম বলে। 

প্র। পুজা কাহাকে বলে? . 

উ। যিনি জ্ঞান, ধর্দাদিযুক্ত, তাহার যথাযোগা অর্চনাকে পুজ! বলে । 

প্র। সৎও কুসঙ্গ কিরপ? 

ও । যাহার ছারা প্রাণী সকল মন্দ কর্ণ রত হয় তাঁহাকে কুসঙ্গ, আর 
যাহার ছারা মিথ্যাবাঁদে সত্যের লাভ হয়, তাহাকে সংস্গ বলে। 

প্র। পুণ্য কাহাকে বলে? 


ক 
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উ। বিস্তা, বুদ্ধি ও শুভগ্ুণের দান এবং সত্য ব্যহারের অনুষ্ঠান- 
শ্বরূপকে পুণ্য কছে। 

প্র। পাঁপ কাঁহাকে বলে ? 

উ। যিথ্যাভাষণাদি কর্মনকে পাঁপ বলে। 

প্র। মর্ণ কাহাঁকে বলে? 

উ। যে দেহ আশ্রয় করিয়া প্রাণীসকল কর্ম করেন, সময়ে সেই দেহের 
সহিত জীবের বিয়োগকে মরণ বলে । 

প্র। স্বর্থ কাহাকে বলে? 

উ। প্রাণীর অত্যন্ত স্থঘ্রব্য প্রান্তির নাম স্বর্গ । 

প্র। নরক কাহাকে বলে? ন্‌ 

উ। প্রাণীর অত্যন্ত হঃখ প্রাপ্তির নাম নরক । ্ 

প্র। সংপুরুষ কাহাকে বলে? 

উ। সর্কমঙ্গলকারী, সত্যে রত ও ধর্দাক্মাকে সৎপুরুষ বলে । 





১। স্ত্রীজাতি গৃহের অলঙ্কার স্বরূপ ও লক্ষমীস্বরূপিণী। গৃহে স্ত্রী না 
থাকিলে পুরুষ সংসারী .হইতে পারেন না বা গৃহ শোভা পায় না। এমন 
কি মাঁনবগপ পিগুপ্রাপ্তির আশায় যে পুত্র কামনা! করিয়! থাঁকেন, স্ত্রীকে 
ত্যাগ করিলে কিন্নুপে সেই পুন্রু উৎপাঁদন হইবে? যে জাতির এত্তগুলি 
গণ বর্ধমান আছে, সংসারী মাঁনবদিগের তাহাদিগকে সকল সময়ে ও 
সকল বিষয়ে সন্তষ্ট রাখা কর্তৃব্য বিবেচনা! করিতে হইবে, কিন্ত ্রহষচর্য্য 
অবলম্বন সময় “কামিনী ও কাঞ্চন” টিভাদরিরা তুর 
কখনই নুখী হইতে পারিবেন না। 

২। কুক্পাগুবের মহাবুদ্ধ উপস্থিত হইলে, মহাঁবীর কর্ণ মহারথী 
অর্জুনের বাপে নিহত হইলে পর, পাঁওুষহিষী কুস্তীদেবী যুধিষিরকে স্সেহ- 
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প্রযুক্ত কর্ণের অস্তযোক্রিয়া সম্পাদন করিতে অন্থুরোধ করেন এবং এই 
মহাবীর কর্ণই যে তাহার জোঠ্ঠ সহোদর উহা প্রকাশ করেন। ধর্াত্ম 
যুধিষ্ঠির জননীর নিকট এইরূপ বিজ্ঞাপিত হইলে সেই মন্্রভেদদী বাক্যে 
অধৈর্য হইয়া নানাপ্রকাঁর বিলাপ কক্সিলেন এবং কুদ্ধমনে অভিমানপূরব্কক 
স্ত্রীজাতিকে এই বলিয়া! অভিসম্পাঁদ প্রদান করিলেন যে, প্যদি আমার 
ধর্দদে মতি থাঁকে, যদি দেবদবিজের প্রতি শ্রদ্ধা ও জননীর শ্রীচরণে অকপট 
ভক্তি থাকে তাঁহা হইলে আজ হইতে আমার মর্খভেদী মনন্তাঁপের জন্য 
কোন স্ত্রীলোক কোন গুপ্ত বিষয় গোপন রাখিতে পারিবেন না”। 
ধর্মপুত্র যুধিষ্টিরের অভিশাপে সেই অবধি কোন স্ত্রীলোক কোন গুপ্ত 
বিষয় গৌপন রাখিতে সমর্থ হন না; যগ্যপি কোন স্ত্রী কোন গোঁপনীয় 
বিষয় জীনিবার জন্য কোন পুরুষের নিকট জেদ করেন, তাহা হইলে তিনি 
প্রকৃত বিষয় গোঁপন করিয়া অন্ত প্রকার উপম! দিয়! তাহাকে সন্ত 
করিবেন, এ বিষয়ে একটা প্রাচীন উপাখ্যান প্রকাশিত হইল । 

সোনপুরের অন্তর্গত রেশলা গ্রামে উমাচরণ চক্রবর্তী নামে এক 
ব্রাহ্মণ বাদ করিতেন, তিনি রাজ সরকারে সভাপত্ডিতের পদে নিষুক্ত 
থাকিয়া স্বীয় বৃদ্ধিবলে অতুল পরশ্বর্ষের অধিশ্বর হইয়াছিলেন কিন্তু মাঁনবগণ 
সকল বিষয়ে সকল সময়ে সুখী হইতে পান না, তাহাকে এক মূর্খ পুত্রের 
নিমিত সদত অন্ৃতাঁপ করিতে হইত । 

একদা এ মুর্খ পুত্র নিমন্্িত হইয়া শ্বপ্ররালয়ে গমন করিতে করিতে 
পথিমধ্যে এক নির্জন স্থানে বিধাতাপুরুষকে বাঁলি মাপ করিতে দেখিলেন, 
করিলেন, বাপু হে! এই জনশূন্ঠ নির্জন স্থানে তুমি কি নিমিত্ত একাকী 
বালি মাঁপ করিতেছ? তছুত্তরে তিনি বলিলেন, আমি পৃথিবীর যাবতীয় 
প্রাণির আহার মাপ করিতেছি অর্থাৎ যাহার আমি এই বাঁলি মাপ না 
করিব সে দিবস তাহাকে উপবাস থাকিতে হুইরে। নির্ষোধ বাহ্ধণ 


১৭5 তীর্থ-্রমণকাহিনী । 


বিধাতার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, ব্ 
দিবস পর নিমন্ত্রিত হইয়া আমি স্বশ্রালয়ে গমন করিতেছি, (এই বাঁলি 
মাঁপের বিষয় আঁমাঁয় পরীক্ষা করিতে হইবে ) এইবপ স্থির করিয়া ব্রাহ্মণ 
তীহাঁকে জিজ্ঞাসা! করিলেন, বোধ হয় আপনি আমারও আঁহার মাপ 
করিবেন? অগ্ আমার ইচ্ছান্নুসারে আমার জন্য বালি মাঁপ করিবেন নী । 
বিধাঁতা তাঁহাই হইবে বলিয়! ঈষতহীস্ত করিলেন। 

অনস্তর ব্রাহ্মণ যথাসময়ে শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইয়! তাহাদের যত্ে সত্ব 
হইলেন, কিছুক্ষণ পরে অন্ প্রস্তুত হইলে তাঁহাকে আহ্বান করা হইল, 
কর্ণস্থত্্র ও বিধাতার আজ্ঞাঁয় তথাঁয় উপস্থিত হইয়! নুযৌগ অন্বেষণ করিতে 
লাগিলেন, বহুদিবন পর এই ব্রাহ্মণ কুটুগ্বদিগের সহিত একত্রে আহার 
করিতে বসিয় অত্যন্ত আহ্লািত হইলেন ও পথিমধ্যে বালি মাঁপের বিষয় 
চিন্তা করিতে লাগিলেন ঠিক্‌ সেই সময় তাহার ্বশ্রঠাকুরাণীকে অন্নপাত্র 
হস্তে উপস্থিত দেখিয়া বালির মাপ সম্পূর্ণ মিথ্য! বিবেচনা করিব হান্ত 
করিলেন, তদর্শনে তাহার শ্থালক তাহার মাতাঠাকুরাণীকে উপহাস করিল 
মনে ভাঁবিয়া ভ্দীপতির গণুদেশে এক বন্তমুষ্টা্াঁত করিলেন, তখন সকলেই 
ছুঃখিত হইয়া ব্রাঙ্মণকে বারম্বার আহার করিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্ত 
কিছুতেই তাঁহাকে সম্মত করিতে পাঁরিলেন না, কর্মহুত্র এইরূপে অতীষ্ট 
সিদ্ধ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ বালির মাঁপের বিষয় 
প্রকাশ করিয়। নিজেকে নির্দোষী প্রমাণ করিলেন এবং আঁপন দৌষে এই- 
রূপ সঙ্ঘটনের জন্ অন্থৃতাঁপ করিতে লাগিলেন । / 

কিছুদিন পর পণ্ডিত উমাচরণ দেহত্যাগ করিলে, তীহার একমাত্র এই 
পুজই অতুল পরশ্র্য্ের অধীশ্বর' হইলেন। তিনি দ্বীয় হীন বুদ্ধি দৌষে 
কুমংসর্গ ও চাটুকারদিগের সহিত মিলিত হইয়া! অল্প দিনের মধ্যে সমস্ত 
সম্পত্তি বিন করিলেন। হায়, সময়ের কি বিচিজ্ঞ গতি ! : যিনি চাটুকাঁর 
বন্ধুদিগের আহবানে মৃহ্্তমান্র বাঁটাতে অবস্থান করিবার সময় পাইতেন না, 
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এক্ষণে দুঃসময় উপস্থিত দেখিয়া! সেই সকল প্রাণের বন্ধু তাহাকে পরিত্যাগ 
করিল, এই সকল বিবেচনা করিয়া তিনি আস্তরিক ছুঃখিত হইলেন, কেননা 
যে সকল বন্ধুর ছুঃখে কতির হইয়া তিনি বিনা বাঁক্যব্যয়ে অকাতরে কত শত 
ুদ্রা ব্যয় করিতে কুষ্টিত হন নাই এক্ষণে তাহাদের নিকট সামান্য অর্থেরও 
প্রত্যাশা! করিতে পারিলেন না। 
| সময় কখন কাহারও সমভাবে যায় না, সুখের পর ছুঃখ, আর ছুঃখের 
পর সুখ, এইরূপই হইয়া! থাকে। বহু পুখ্যবলে মাঁনব-জন্ম সম্পন্ন হয়, এইরূপ 
বিবেচনা করিতে হইবে, সেই সময় মধ্যে একবার মাত্র সুসময় উপস্থিত 
হইবে, যে ব্যক্তি তখন বিবেচন! করিয়া সেই "সময়ের” সদ্ধ্যবহীর করিতে 
পারেন তিনিই প্রকৃত বুদ্ধিমান ও সুখে থাকিতে পারেন। যেরূপ দোষ গুণ 
ব্যতিত 'কোন মন্ুয্ুকে দেখিতে পাঁওয়া যাঁয় না অর্থাৎ কৌন ব্যক্তি বহু 
মন্দ হ্থভাঁব দোষে দৌঁধী হইলেও তাহার মধ্যে একটা না একটা মহৎ 
গুণ থাকে। আর ধিনি সর্ধগুণে শোভিত তাহারও একটী দোষ পরি- 
লক্ষিত হয়। যাঁহা হউক এই ্রাঙ্মণ শ্বীয় বুদ্ধির দোষে সমস্ত সম্পত্তি 
নষ্ট করিয়া এক্ষণে উদ্দারান্নের নিমিত্ত অতি ছুঃখে দ্লিন যাপন করিতে 
লাগিলেন। 

একদা তিনি অনাহারে অতি কষ্টে অবস্থান করিতেছেন এবং আপন 
অদৃষ্টের বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময ত্রাঙ্মণী আপন অদৃ্টকে ধিক্কার 
দিয়া বিনীতভাবে স্বামীকে সম্বোধন করিয়া! বলিলেন, প্রছু ! আঁমার পিতা 
আপনাদের অতুল র্্য দেখিয়া আমায় কোনরূপ ছুখ পাঁইতে হইবে না 
স্থির করিয়া আপনার করে সমর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমার অধৃষটক্রমে, 
সমস্তই লয়প্রাপ্ত হইয়া আঁজ আমাদিগকে এক মুষ্টি অস্্ের নিমিত্ত 
কাতর হইতে হইল। পূর্ব্ব জন্মে না জানি কতই পাপ করিয্বাছিলাম, সেই 
নিষিত্ ইহজন্মে তাহার ফলভোগ করিতে হইতেছে” । এইক্সপ নীনাপ্রকার 
কাতর উক্তিতে ব্রাঙ্ষণকেও কাতর করাইিলঃ তখন তিনি তাহার, 


৯৭ তীর্থ-ভ্রমণকাহিনী । 


পুর্ব-নুখাবন্থা একবার স্মরণ করিলেন ও আস্তরিক হুঃখে হৃদয় পাঁষাণবৎ 
করিয়া অতি কষ্টে আপন দুঃখ গোপন রাখিয়া মৌখিক নানাপ্রকার মিঃ 
বাক্যে ত্রাঙ্গণীকে প্রীবৎম ও পুণ্যঙ্সোক নল রাঁজার হুখাবস্থা। প্রকাশ 
করিয়া হুখ লাঘব করিবার প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য 
হইতে পারিলেন না? অবশেষ নানা চিন্তার পর তাহার পিতৃ উপদেশ 
স্মরণ হইল। একদা তিনি পিতার নিকট শিক্ষা! পাইয়াঁছিলেন যে, "যখন 
অতিশয় দুঃখ অনুভব করিবে, তখন নিশ্চয় জানিবে যে, স্থ আগত প্রায় । 
আর ঘখন অতিশয় নুথভোগ করিবে, তখন স্থির বুঝিবে যে ছুঃংখ আসন্ 
্রায়। ব্রা্ণ পিতৃদেবের সেই উপদেশ বাক্য স্মরণ করিয়া পূর্বাবন্থা 
চিন্তা করিলেন ও অতিশয় দুঃখিত হইলেন, কেন্না পুর্বে স্খভোগ 
করিক্লাছেন ন্ুতরাঁং এক্ষণে ছুথে ভোগ করিতেই হইবে। ব্রা্গণ পড়ীর 
সেই কাতর উক্তিতে নিরুপাঁয় বিবেচনা করিয়া অবশেষ বনবাস করিতে 
মনম্থ করিলেন । 
পরদিন প্রত্ুষে মঘাধুক্ত ত্র্যহ্পর্শ তিথিতে তিনি পত্ীর নিকট মনে 
মনে জন্মের মত বিদাঁয় গ্রহণপুর্ববক বলিলেন, প্রিয়ে ! আমার নিকট আসিয়! 
অবধি “মুখ” কিরূপ তাহা তুমি অনুভব করিতে পাঁইলে না, তজ্জন্য আমি 
আস্তরিক ছুংখিত, এক্ষণে তোঁমায় সুখী করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াঁছি। 
অস্তই আমি কৌলঞ্চ রাঁজঘ্বারে উপস্থিত হইব, অবগত হইলাম রাজা যজ. 
আস্ত করিয়৷ বৃদ্ধ বয়সে পুত্র লাভ করিয়া তাহার মঙ্গল কামনার, 
অকাতরে ব্রাঙ্মণ ও অতিথিদিগকে ধন বিতরণ করিতেছেন। ততশ্রবণে 
্রাঙ্গণী সেই অপ্তভ দিনের তিথি নক্ষত্রের নাম উল্লেখ করিলে, ব্রাহ্মণ শ্বহান্ত 
“বদনে উত্তর করিলেন, “আমি নিজে অঘা, সুতরাং আমার পক্ষে মঘাই 
প্রপন্ত'। কিন্তু পাথেয় খরচের নিমিত্ত কিছু অর্থের প্রয্বোজন, অতএব 
সাধ্যযত ভোমায় লে বিষয়ে সাহায্য করিতে হইবে। অবল! সরলহাদয়া 
, নারী স্বামীর চাতুরী অবগত-না হইয়া লোভের 'বশবর্তিনী হইলেন এবং 
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অতি কষ্টে পাঁচটা পয়সা সংগ্রহপূর্কক তরানদৃপকে প্রদান করিলেন। তিনিও 
উথা হ্তগত করিয়া পত্থীর পরিণাম চিন্তা না করিয়া »হর্গা” নাঁম উচ্চারণ, 
পূর্বক যাত্রা করিলেন। 

অনন্তর ব্রাহ্মণ দুঃখে সংসারের মায়া পরিত্যাগপুর্বক অতি কষ্টে 
কিয় গমন করিলে, এক দীর্ঘাকাঁয় জটানুটধাঁরী সঙ্গ্যানীর সাক্ষাৎ 
লাভে আহলা্দিত হইয়া তাহার নিকটবর্তী হইলেন এবং বিনয় বচনে তিনি 
কোঁথাঁয় গমন করিবেন এবং কি নিষিত্তই বা সন্যাসধর্ম অবলম্বন করিয়াছেন 
এই সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাঁগিলেন। কিছুকাল নানীপ্রকার বাক্যা- 
লাপের পর ব্রাহ্মণ সন্লাদীকে গুরুপদে মান্য করিয়া বলিলেন, প্রছু! আঁমি 
সংসার ত্যাগ করিয়া! অবধি অত্যন্ত মনকষ্টে আছি, অতএব অনুগ্রহপূর্ক 
একপ একটা উপদেশ দাঁন করুন যদ্ধারা আমার দুঃখ লাঘব হয়। ব্রাহ্ধণের 
কাতর মিনতিতে সত্তষ্ট হইয়া সঙ্ধ্যাসী বলিলেন, আঁমার নিকট উপদেশ 
পাইতে ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক উপদেশের নিমিত্ত একটা পয়স! দান করিতে 
হইবে। ব্রাঁ্ষণ গৃহিণীর পরিণাম চিত্ত! করিয়া এত কাতর হয়াছিলেন যে, 
বিনা আপত্তিতে তঁহীর প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়! একটা পরা প্রদীন করিলেন। 
সক্স্যাসী তখন প্রথম উপদেশ এইরূপ প্রদান করিলেন যে, “যব যেসা তব 
তেসা রও”। ক্রান্ষণ পুনর্ববার অনুরোধ করিলেন, তিনিও পূর্বের স্যায় পরসা 
যাচিএ করিলেন । দ্বিতীয় পয়সায় তিনি এইরূপ উপদেশ শিক্ষা করিলেন। 
শ্যব কুছ চিজ ফেকোগে আঁচ্ছি কর্‌্কে দেখুকে তব ফেকিও।” তৃতীয় বায়ে 
অবগত হইলেন যে, "জেনানাকো পাঁস কভি গোঁপন বাঁত মাঁৎ বলিয়ে”। 
এইকূপে বারম্বার পয়স! দিয়া মনোমত একটাও উপদেশ প্রাপ্ত হইলেন মা, 
তথাপি পুনর্বার পয়সা প্রদানে গ্ুরুজ্গীকে আর একটা ভাল উপদেশের নিষিত্ত 
অনুরোধ করিলেন। লঙ্্যাসী কিয়ৎকাল চিন্তা! করিয়! বলিলেন, “রাজাকো 
পাস কভি ঠা বাত যাৎ বলিয়ে”। এবার সর্যাঁসীকে নিশতন্ধ দেখি! 
আাঙগণ তাঁহার হযবহাে কন হইলেন, কেননা উপধুপরি চারটা পরসা 
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লোপ হইল, অথচ ইচ্ছানুরূপ একটাও উপদেশ না পাইয়া হুঃখে তাঁহার সঙ্গ 
ত্যাগ করিলেন। 

অপরাহ্ককালে তিনি ক্ষুধায় কাতর হুইয়! অবশিষ্ট পয়সাঁটাতে সামাগ্রূপ 
জলযোগ করিয়া জঠবানল নিবৃত্বি করিলেন এবং নিকটস্থ একটা সরোবরে 
এক নুবর্ণ পক্ষযুক্ত বিহঙ্গকে অবলোকন করির়1 মনে মনে চিন্তা করিতে 
লাঁগিলেন। যস্তপি আমি এই স্বর্ণ পক্ষযুক্র বিহঙ্গমটি আয়ত্ব করিতে পারি, 
তাহ! হইলে ইহাকে বিক্রয় করিয়া! প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিব সন্দেহ 
নাই, এইবূপ স্থির করিয়া অতিকষ্টে সেই পক্ষীটি আয়ত্ব করিলে পর, 
বিহম জিজ্ঞাস! করিল, হে ত্রাঙ্গণ! তুমি কি নিমিত্ত হিতাহিত জ্ানশৃন্য 
হইয়া অধর্থাশ্রয়পূর্বক আমার প্রীগনাশে অগ্রসর হইতেছ? স্থির জানিও 
যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম করেন ভাঁহাকে সেইরূপ ফলভোগ করিতে হয়ধ তুমি 
যাহাদের সন্ত রাঁখিবার জন্য অধর্দদ করিবে, তাঁহারা কি তোঁমার পাঁপের 
ফলভোগ করিবে? একদা আমি তৌঁমারই নিকট 'তোমার প্রিয়তমা 
পত্বীকে পুণ্যঙ্সোক নল রাজার উপাখ্যান বলিতে শুনিয়াছিলীম, সেই 
পুণ্যায্বার চরিত্রে গ্রতিপদ্দে ধন্মশ্রয় অবগত হন নাই কি? গক্ষীর 
মুখে এইরূপ বাক্য শ্রব করিয়া ব্রাহ্মণ বিশ্ময়াপন্ন হইয়! বলিলেন, পক্ষীবর ! 
বলদেখি আমি কিরূপে অধর্্ করিতেছি? ক্ষুধায় কাতর হইয়া! শরাঁপের 
আশা পরিত্যাগপূর্ক অর্থলোভে তোমায় আয়ত্ব করিয়াছি, ইহাতে হন্তপি 
অধর্থ হয়, তাহা হইলে রাজ্যেশ্বরের মৃগয়াছলে বিনীদোষে যে মকল--সবগ 
বধ করেন, তাহাতে কি তীহাঁদের অধর্থ হর না? তদুত্বরে পক্ষী বলিল, 
শ্রাজারা! আমোদপ্রির হইয়া মৃগয়া করেন, আর তুমি লোভের বশবর্তী 
হইব আমার জীবন নাঁশে উদ্ভত হইয়াছ অক্এব রাজাদের সৃগয়ার সহিত 
তৌমার তুলনা হয় না। হেত্রাঙ্গণ! ধর্দে মতি দাখিও”। সম্প্রতি তুমি 
গুরুর নিকট যে চারটা উপদেশ লাভ করিয়াছ, উহ! হাদয়লম পূর্বক 
পালন করিতে চেষ্! করিবে তাঁহা হইলে নিষ্চই অচিরে সুত্খী হইতে 
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পারিবে। বিহঙ্গমরূপী ধশ্ম এই সকল উপদেশ প্রদান করিয়া তিরোহিত 
হইলেন। 

অনন্তর ত্রাক্মণ পক্ষীর কথামত গুরুর উপদেশগুলি হৃদর়ঙ্গম করিতে 
করিতে ক্ষুৎপিপাসায় কাঁতির হইঙ্গা নগর মধ্যে প্রবেশ করিলে গ্রাম্য 
বালকগণ তাঁহাকে পাগল জ্ঞানে নীনাপ্রকাঁর কৌতুক করিতে আরস্ত করিল, 
তখন তিনি লল্ন্যাসী প্রদত্ত প্রথম উপদেশটি ম্মরণ করিলেন, “যব যেস! তব 
তেসা রও”। এবং এই ঙ্গোকের প্রতি অক্ষরের মর্ত্ধ অন্ুভব করিয়া 
বালকদিগকে কৌনরূপ তিরস্কার না করিয়া বরং তাহাঁদিগের সহিত মিলিত 
হইলেন এবং আবশ্যক মত কিছু আহারীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিলেন। এই 
ঘটন! হইতে সকলকে বুঝিতে হইবে যে, সময়ের পরিবর্তনের নময় মন্থম্থের 
ুদ্ধিও »পরিবর্তন হইন্া থাকে । ব্রাহ্মণ এইরপে কিছুদিন অতিবাহিত 
করিলে পর একদা একটা অপরিচিত লোঁক গ্রামমধ্য পথ দিয়া গমন করিতে 
করিতে দৈবাৎ পদ্য্খলিত হয় মৃত্নুমুথে পতিত হইল। তখন গ্রামবাসীর 
রাজন ভয়ে সকলে মিলিত হুইয়। এই পরামর্শ করিলেন যে, এই মৃত ব্যক্তি 
এইরূপ অবস্থায় পতিত থাকিলে নিশ্চয় আমাদের অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা 
আছে, কিন্তু এ ব্যক্তি কোন জাতি ইহা আমাদের অল্সাত, আমর! কিরূপে 
ইহাকে স্পর্শ করিব? এইনপ নানা তর্কের পর সিদ্ধান্ত হইল যে, এ পাগলা 
ব্াহ্মণকে অর্থলোভে বশীতৃত করিয়া তাহারই দ্বারা মৃতদেহ নদীগর্ভে 
নিপাঁতিত করিতে হইবে। লীলাময়ের ইচ্ছায় কর্মনথত্র রাহ্মণের সহায় 
হইলেন এবং তাহার ছুঃংখ মৌচন করিবার জন্ত যথাসময়ে সেই মৃতদেহের 
নিকট ধাববান করাইলেন। গ্রামবাসীরা পাগলাকে দেখিতে পাইয়া 
আহলাদিত মনে নিকটে আহ্বান কল্িলেন এবং অর্থলোভে বদীতৃত করিয়া 
তাহাদের অভীষ্ঠ সিদ্ধ করিয়া লইলেন। 

সময় গুণে ত্রান্গণের ছিতীয় উপদেশ শ্মরণ হইল, “হব কুছ চিজ, 
ফেকোগে আচ্ছি কর্‌কে দেখকে তব ফেকিও"। তখন তিনি গুরুর 
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উপদেশ মত মৃত ব্যক্তির আপাঁদ-মন্তক পরীক্ষা করিতে করিতে দেখিলেন 
যে, তরী মৃত ব্যক্তির কটিদেশে একটা থলির ( গেঁজের ) মধ্যে অনেকগুলি 
সোনারটমোহর বিদ্যমান রহিয়াছে, তদর্শনে তিনি আনন্দে অধীর হইয়া 
মোহরগুলি হস্তগত করিলেন, কিন্তু বহদিবস পর এতগুলি মোহর এই 
নিসহায় অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া কোথায় রাখিবেন, এই চিন্তায় তাঁহাকে 
কাতর হইতে হইল অবশেষ মৃত্তিক। মধ্যে প্রোথিত করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। 

কিছুদিন পর শ্রীমতী কমলাঁদেবীর কৃপায় ত্রাক্মণ একখানি মুদির 
দোঁকাঁন করিতে সঙ্বষ্প করিলেন এবং ছুই একখানি মোহর ক্রমান্বয়ে বিক্রয় 
ক্রিয়া! ইচ্ছামত আঁপন দোকান থানির ওন্লতি সাঁধন করিলেন অন্প- 
দিনের মধ্ো ব্রান্ষণের অবস্থা পরিবর্তন দেখিয়া গ্রামবাসীরা আশ্চর্য বোঁধ 
করিতে লাগিলেন এবং কিরূপে পাগল! এত অর্থ সংগ্রহ করিয় ছে, উহা 
জীনিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু কমলাদেবীর কৃপায় 
ত্রাঙ্মণের বুদ্ধির নিকট সকলকেই পরাস্ত হইতে হইল / অবশেষ গ্রীম- 
বাসীরা তাঁহার পত্ীর নিকট সন্ধান পাইবেন: এই আশায় ব্রাঙ্গণীকে 
তথায় আনায়নপূর্বক সুখে বসবাস করিতে উপদেশ দিলেন। 

্রাঙ্মণ গ্রামবাসীদের আস্তরিক ভাব অবগত না হইয়া ভাহাদের উপদেশ 
মত ত্রা্গশীকে আনয়নপূর্বক বাঁস করিতে লাগিলেন। গ্রীমবাসীরা পাগলের 
তি অবস্থা জানিবার জন্য এত উৎকষ্ঠিত হইয়াছিলেন যে প্রত্যহ তাহা" 
দের আপন আপন পত্থীদিগের ছারা ব্রাঙ্গণীর নিকট সন্ধান লইবার চেষ্টা 
করিতে লাঁগিলেন। ব্রান্ধণী এ বিষয় কিছুই অবগত ছিলেন না, সুতরাং 
তাহার্দিগের নিকট সময় চাহিয়া লজ্জিত হইলেন এবং নেই বাঁত্রিতেই 
ব্রাহ্মণের নিকট শল্নতি অবস্থায় বিষয় জাঁনিবার জন্ত জেদ্‌ করিতে লাগিলেন । 
কমলার কপাঁয় এক্ষণে সেই মূর্খ ব্রাহ্মণের বুদ্ধি পরিবর্তন হইয়াছে, তিনি 
পত্ধীর মনোভাব সমস্তই অবগত হইলেন এবং গুরুজীর তৃতীয় উপদেশটি 
চি! বরিলেস। আ্রাঙ্গপকে নিম্তর্ধ দেখিয়া ব্রাহ্মণী ্রারস্থার অনুরোধ 


কয়েকটা প্রশ্ন উত্তর। ১৭৭ 


করিতে লাগিলেন তখন তিনি প্রকৃত বিষয় গোঁপন করিয়া ভাহাকে সন্ত 
করিবার নিষিত্ত বলিলেন, দেখ প্রিয্নে ! আমি নাঁনা কার্ম্যে বাস্ত থাকার 
তোমায় বলিতে বিশ্মণ হইদ্াছিলাঁম তজ্জন্ তুমি হুঃখিত হইও লা, এইরূপ 
প্রবোধ দিয়া ত্রাঞ্গবীকে বলিলেন,_ তোমার নিকট বিধায় গ্রহণ করিয়া পথি- 
মধ্যে পয়সাশুলির সাহায্যে জঠরানিল নিবৃত্তি করিলাম পররিবস কোথাও 
-কিছু সংগ্রহ করিতে না পাঁরিরা! অনাহারে হুঃখিত, মনে নদীগর্ডে প্রীপত্যাগ 
করিতে স্বল্প করিলাম দৈধক্রমে সেই দিন ভীম একাদশী তিথি থাকার 
অভাবে আমি নির্জলা উপবাঁস করিলীম এবং মনছুঃখে তোমার মারা 
পরিতাঁগ করিয়া এই পথের প্রীস্তভাগে নদীতীরে আকন্দ বৃক্ষ সকল 
নিরীক্ষণ করিয়া অন্ধ হইয়া জীবন পরিত্যাগ করিবার মানসে আকন্দের 
হগ্ধ (স্লাটা) চক্ষে নিক্ষেপ করিয়া অস্তিম সময কৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কারী 
ীমবু্দনের ভ্রীচরণে আমার ছু'খ জানাইয়া তাঁহার সেই রাষ্গীচরপ ধ্যান 
করিতে করিতে নদীগর্ভে বষ্পপ্রদান করিলাম, কিন্তু কৃপাময়ের কৃপায় এ 
তিথি নক্ষত্রের মাহস্ব্যে আঁমি অন্ধের পরিবর্তে দিব্য চক্ষু প্রাপ্ত হলাম 
এবং নদীগর্ভে যাঁবতীয় মণি যুক্তা সকল দেখিতে পাইয়া সাধ্যমত সংগ্রহ 
করিলাম, এ সকল মণিষুক্তা বিক্রয় করিয়া! যে সকল অর্থ উপার্জন হইয়া- 
ছিল তদ্বারা এই দোকান করিয়াছি । আমার অন্গুরোধ, তুমি এই গোপনীয় 
বিষয় কখন কাহারও নিকট প্রকাঁশ করিবে না, তাহা হইলে আমাদের 
বিপদ হইবার সম্ভাবনা আছে, এইক্ষপ উপদেশ দিয়া তিনি নিদ্রান্তধ 
অনুভব করিতে লাঁগিলেন। পরদিবস তাহীর সঙ্গিধীরা পুনর্বার জিজ্ঞাস! 
করিলে অবোধ ত্রান্ষমী সরলচিত্রে তাহার নিকট এই গুপ্ত রহনত প্রকাশ 
করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন'। 

গ্রামবাসীরা ব্রাহ্মণীর উপদেশমত ভীমএকাঁদশী তিথিতে নির্জালা উপ- 
বাদ করিক্কা রদ লোভে আফন্দ আঁটাচক্ষে লেপনপূর্বাক নদীগর্জে আশ্রয় 
ইবাঁমা আকল্সের ছুষ্ধ জল সংযোগে সকলেই অন্ধ হইলেন এহর আর্তি কট 

১২ 


১৭৮ তীর্ঘত্রম্ণকাহিনী । 


তীরে উত্তীর্ণ হইয়া ব্রাহ্মণের চাতুরী অবগত হইলেন, তখন তাহারা সকলে 
ক্রোধা্বিত হইয়া! ত্রাঙ্গপকে প্রতিফল দিবার নিমিত্ত পরামর্শ করিয়া 
রাজদ্বারে বিচার প্রীর্ঘনা করিলেন। যথাসময়ে ব্রাহ্মণ রাজ আহ্বানে 
সমন্তই বুঝিতে পারিলেন এবং হুছুরে হাজির হইয়া সন্্যাসীর চতুর্থ উপদেশ 
মত রাজসমীপে করজোড়ে আদ্ঘোপাস্ত সমস্ত ঘটন! প্রকাশ করিলেন । রাজ! 
সরলহৃদয় ত্রাঙ্মণের বাক্যে সন্তষ্ট হইয়া। সহ মুদ্রা পারিতোধিক প্রদান করি- 
লেন। তথন এই ব্রাঙ্মণ গুরুদবের উপদেশ বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া মনে মনে 
তীহার শ্রীচরণ বন্দনা করিলেন এবং আপন দোকান বিক্রয় করিয়া ব্রাঙ্গণীসহ 
স্বদেশ যাতা করিয়া সুথন্বচ্ন্দে বাস করিতে লাঁগিলেন। 


মান, বার, তিথি, নক্ষত্র ও লগ্ন ফলণ। 


সংসারী ব্যক্তি গন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার শুভান্ুভ ফল জানিবাঁর 
নিমিত্ত লন, বার, তিথি, নক্ত্ প্রভৃতি যত্পর্বক সংগ্রহ করিয়া থাকেন, কিন্ত 
কুষ্টির ফল, সকল ব্যক্তি আার্যের সাহায্য ব্যতীত জানিতে পারেন না, 
এই নিমিত্ত সাধারণের মুবিধাঁর নিমিত্ত যে তিথিতে, যে বারে, যে মাঁদে 
ও যেলগ্পে জম্মাইলে সন্তান যেরূপ ফলভোগী হয় উহ! স্ঞেপে প্রকাশিত 
হইল । 


মান ফল। 


বৈশাখ মাঁসে সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে_নুশীল, বুদ্ধিমান, ধর্জ বিনীত, 
দেবছিজভক্ত ও সর্বধন প্রিয় হয়। 

জ্যৈষ্টমাে- নুচতুর,. প্রবাসী, শীল্জ, ক্ষমাশীল ও দেবতা! বরাহ্ধণে 
ভজিমীন হয়? 


লগ্নফল। ১৭৯ 


আঁষাঁঢ় মাসে - নীচসংসর্গ প্রিয়, কাঁমী, বাচাল,, অমিতব্যয়ী ও রোগ- 
[যুক্ত হয়। 

শ্রাবণ মানে_ ধনশালী, বুদ্ধিমান, দাতা, সুশ্রী দীর্ঘজীবী ও সর্বজন 

প্রিয় হয়। 

ভাদ্রমাসে-_গুণগ্রাহী, বুদ্ধিমান, ধীর, কুটিল ও সুখভোগী হয় । 

আর্থিন মাসে__নুখী, দয়াবান্‌, লঙগীতপ্রিয়, রাঁজান্গ্রাহী, ভক্তিবান ও 
বদধিযান হয় । | 

কাঁস্তিকমাসে-_জ্ঞানবাঁন, ধনাঢ্য, দেবভকত, বুদ্ধিমান, বাচাল ও ক্রয় 
|বিক্রয় বিশারদ হয়। 

অগ্রহাযুণমাদে__কামী, সর্বধভূতের' হিতকীরী, ভীর্থগামী প্রবাসী, সাধু 
[চরিত্র ও সৎকর্ম হয় । 

পৌষমাসে-_কবি, শীস্ত, রুশাজ, স্থির বুদ্ধি, ব্যয়শীল, দাতা, কষ্টশীলঃ 
| বহুপোষক, দয়াবাঁন ও ধীর হয়। 

মাঘমাঁদে-বছ পুের জনক, সদাচার, বিষয়ে অনুরক্, সুপ্রী, আনন্দ 
[হয় বিদ্ভাবান ও বংশ গৌরবাস্বিত করে। 

ফাক্বনমাসে-প্রিয়ভাষী, দাতা, হ্ুধাশীল, বহু ক্রেশযুক্ত এবং কামুক 
(হয়। 

চৈত্রমাসে-_দাঁতা, মিষ্টভাষী, সংকন্মী, গুচিশীল, দেব দ্বিজভক্ত, দয়া শীল, 
|স্থথী ও ভোগী হয় । 


পাশ 


লগ্নুফল। 


কোষ্টি প্রদীপের মতান্ুসাঁরে জস্ম সময়ের রাশির অবস্থিতি কালকে 
য় বল্গে। মেধাদি দ্বাদশ রাশির দা লন কি প্রকার ফল 
প্রদান করে উহাই প্রকাশিত হইল। 


১৮০ তীর্থ ভরযণ-কাহিনী । 


মেবে জন্সিলে পুত্র-_অতান্ত জ্রোধী, কগণ, লৌভী, লোবপুজা বিদেশ 
গমনে অভিলাধী, দাতা, অনৃশংস, দ্থলিতপ্রতিজ্ঞ ও ধনী হয়। 

বুষে--শুর, ক্লেশলহিহং, শক্রাতী, কৃতকর্দা, গৃহী, সঞ্চিত ধনে ধনী, 
দীর্ঘজীবী, স্থিরবুদ্ধি ও সুস্ী হয়। 

মিথুনে__বিনীত, মৃহম্বভাব, মনোহর, মধুরহী যুক্ত, সঙ্গীতপ্রিয়, বদান্, | 
বিমাতা কতৃক পালিত, সর্ধন্র আঁদরনীয় ও সুর্খী হয়। 

কর্কটে-মেধাবী ভ্রুতগতি সম্পন্ন, সকর্মাহ্থিত, গুপ্তবিষ্তা, অভিজ, | 
ধনভোগী, স্থাপিত, বিপক্ষবিনীশী তুরঙ্গমবত দৃঢ়কাঁয ও স্তৈণ হয়। 

সিংহে_ভার্া, পুত্র ও ধনত্যাগী, নীচবুদ্ধি, নিজেকে প্র জানবিশিট | 
্বধর্থচ্যত মাংসপ্রিয় সম্ভববিত্, করদরয্য ও হীনদৃষইিসম্পন্ হয়। 

কন্াতে-_গন্ধর্ব বিস্তাপটু, অতাস্ত কারধ্যকুশল সত্যবাদী, কাব্যশান্ক | 
বেত্বা, দাতা, ভোক্তা, সুশীল, ধীরপ্রকৃতি এবং পুত্র কলত্ান্থিত হয় । 

তুললায়_ কুযন্ত্রীলোলুপবিহীন, ক্রুর, ধনপুত্রবিহীন এবং মেধাবী হর । 

বশচিকে_ জীপ, পৃ ও নযদেহ এবং দীন, পরারভোী হীন শূ| 
অসহিন পূর্ববিত্ম্পন্ন ও মলিন বস্ত্র পরিধেয়ী হয়। 

ধন্ুতে-.বহ দ্ধ নিপুগ, দাতা, রাজ্য, সফলার্ধ সংযুক্ত, পরোপ-] 

কারী, সুশীল ও নুন্দর-দেহী হয় । 

মকরে_-বছু করছ নিপৃ, ধৈরধ্যবান, উপকারী, ম্বকীক়্ ইচ্ছান্ুসারে' 
বিহারী, সুখর, দাতা, অহঙ্কারী, শ্ধচিত্ব এবং এ সম্তানের দত্ত, ও মুখ] 
ত্যন্ত পুষ্ট ছইয়! থাকে। 

কু্তে-_মুর্খ, কুকর্ম, ক্রুর, অলসদেহী, নাসিকাুচাগ্রের সকার সৃন্, 
মলিন, নীচ সহবাস, নীচগতি ও কদর কার্াছিত হইয়া থাকে। . 

মীনে-পবিজ্ঞানবিৎ। বুছিমান, মনৌহয়, বৃদ্তিবূত গরন্ত নাসিক! ও 
প্রশনত চক্ষুবিশিষ্ট, কনদর্প, বিস্তাপটু অভিশক বীহ ও ভোগ হয । | 


তিথি ফল। ১৮১ 


বার ফল। 


রবিবারে জদ্মিলে__সনকা, পরদ্রব্য অন্ত, সাধুজনের প্রি, তীথ- 
শামী, দয়াবান্‌, আল্লধনে ধনী ও মতিমান্‌ হয় 

সৌমবারে- প্রসুল্লবদন, বহভোগী, কামার্ত, মৃছুভাঁষী ও প্রিয়দর্শন 
টি 

মঙগলবারে সাহসী, ক্রৌধী, ক্রুর, ককপণ, শামবর্ ্তা্িত ও পর 
জারিক হয়। 

বুধবারে- শান্ত, সঙ্গীতপ্রির, বন্ধুজন মান্য, চতুর ও বুদ্ধিমান হয়। 

বৃহস্পতিবারে--উচিতবক্তা, শীস্ত, নুচতুর, বহপাঁলক, দয়াবান, দৃঢ় 
বুদ্ধি ওষ্বহুমানী হয়। 

শুক্রবারে- শাস্তবিৎ, বজধুপরিয়, দীর্ঘজীবী, শ্বজনপৌধক, কুটিল ও বহু 
পুত্রের জনক হয়। 

শনিবাঁরে -খলম্বভীব, রোগী, দরিদ্র, বন্ধুহীন, হুর্কল, কৃত ও কুকম্ে 
নিরত হয়। 


তিথি ফল। 


প্রতিপদ্দে জগ্মিলে-_বলপাঁলী, পুত্রবান, কুলশ্েষ্। নুখদর্শন, মনি- 
কাঁঞ্নাদিযুক্ত ও মদাচারী হয় । 

ছিতীয়াতে-_বলবান্‌, গুণবান, কীর্তিমান, দাতা ও বংশগৌরব হয় । 

তৃভীক্াতে- সুন্দর, বলশালী, বতাভাবী, ধনপাঁলী ও তীর্ঘসেবী হয় । 

চতুধাতে - জু রষদয়, মিথ্যাবামী, বন্ধুষেষী, কৃপণ, ও ধনধনি হয়। 


১৮২ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী । 


পঞ্চমীতে--স্তীমান্ত, পণ্ডিত ও শ্রীমান্‌ হয়। 
যাতে ব্রন, বরো গাক্রাত্ত, বিভশালী ও সত্যপরিয় হয়। 
'সপ্তমীতে- সর্বদা আননাযুক্ত, শুচি সমন্বিত, দৈবকার্ধ্যে রত, পৈতৃক 
ধন বিনাশকারী, বহু কন্যার জনক, বিক্রমশালী ও গুণগ্রাহী হয়। 
'্টনীতে _বলশালী, দয়ানুঃ বনুবাক্যপ্রয়াগী, ধীর, ধনী ও ক্ষীণ 
দেহ হয়। 7 
নবমীতে-_বিদ্বান, পরোঁপকারী, ককপণ, সুখী ও.আঁচীর হীন হয় । 
দশমীতে__ বহু পুত্রের জনক, ধনশাঁলী, পবিত্র, ধীমান ও উদার হৃদয় 
হয় । 
একাঁদনীতে- চতুর, ধর্মজ্ঞ, ক্রেশ সহিষু, সাঁধুজন প্রিয়, বিহিত ক্রিয়া" 
নুষ্ঠানে নির্ত হয়। হ 
দ্বাদশীতে_-ধূর্ত, মৌকর্দিমাবিচক্ষণ, চঞ্চল, সন্তানযুক্ত ও অতিথিপ্রিয় 
হয়। 
ত্রয়োদশীতে _তীর্থদর্শী, ধর্দমশীল, দয়ালু, অলস ও বিনয়ী হয় । 
চতুর্দিণীতে (শুর্ুপক্ষে ) অধাশ্মিক, বঞ্চক, দরিদ্র, ক্রৌধপরায়ণ ও 
ত্কর হয়। 
চতুদ্িশী (কৃষ্ণপক্ষে প্রথম ভাগে ) শুভ, ছিতীয় ভাগে পিতৃরিষ, তৃতীয় 
ভাগে মীত্রিষ্ট, চতুর্থ ভাগে মাতুলরিষ্ট, পঞ্চম ভাগে স্বীক্বরিষ্ এবং ষষ্ঠভাগে 
ধন ও বংশের হানিজনক হত্ব। 
. পৃণিমীতে--কৃপবান, গুণবাঁন্‌, শান্তজঞ, বুদ্ধিমান বিনরী, শিষ্টাচারী 
এবং শুদ্বীস্তকরণ হয়। 
অমাবস্তাতে অধার্টিক, লম্পট, সাহসী, মন্দ স্বভাব, তঙ্কর কৃতপ্র ও 
ত্যাগী হয়। 
চহুর্ঘীযক্ত অমাবস্তাঁতে জস্মিলে লক্্মীহীন ও অধঃপতিত হয় । 


নক্ষত্র কল। ১৮৩ 


- নক্ষত্র ফল। 


নক্ষত্র বিশেষ জন্মগ্রহণ করিলে সন্তানের ফলাফলের বিশেষত্ব হইয়া 
থাকে। কোন্‌ নক্ষবে জন্মগ্রহণ করিলে কিরূপ ফল প্রদান করে উহাই 
প্রকাশিত হইল । 

অশ্বিনিতে জন্মগ্রহণ করিলে- সুপ্রী, গুণবান্, উচ্চ হৃদয়, পুত্রবান্‌ ও 
রাঁজান্থগৃহীত হয়। 

ভরণীতে _-অরিবিজয়ী, পবিত্র, দীর্ঘজীবী, প্রবাসী, ক্র/র ও দীর্ঘ শরীর 
বিশিষ্ট হয়। 

রত্তিকায়_ক্রোঁধ পরায়ণ, বেস্ঠাসক্ত ও উদরসর্বশ্থ হইয়া থাকে। 

রোঁইলীতে-_স্থিরচিতত দয়ালু, বনুপরিয, রোগবিশি্ট, অল্পভোগী ও সলশ্মা 
প্রধান ধাত হয় । 

মৃগশিরায় _ বিজয়ী, প্রথরমূর্তি, কামাতুর, সাহসী, ক্রৌধসম্পন্ন, ধন- 
বান্‌ ও পুত্রবান্‌ হয়। 

অর্ায়-_ধার্টিক, কৃপণ, চঞ্চল, বলবান্‌, ভোগযুক্ত ও প্রশক্নমনা হয়। 

পুনর্বনুতে__ধার্িক, বন পুত্রবাঁন্‌, পিতামাতার সেবাকারী, প্রবাসী ও 
দক্ষ হয়। 

পুথ্যায়--কীর্ডিবান্‌, বিদ্যাবানি: সুখী ও দেবদ্বিজে ভক্তিসম্পন্ন হয় । 

অঙ্লেষাঁয় _কৃতঘ, মূর্থ, ধূর্ত, পিতৃণমাতৃহস্ত নাস্তিক, প্রচণ্ড কপণ, 
ধনী ও পুত্রবান হয়। 

মঘায় _ রাঁজানুগৃহীত কলহী, অল্প ধনী ও অল্প পুত্রক হয়। 

স্বাতিতে__সুখী, ধনী ও বাহরত্বের অধিপতি হয় । 

ুর্বফাক্ণীতে --প্রশরমনা, ধনবাঁন প্রবাসী ও সকলের প্রিয় হয়। 

উত্তর ফাক্কনীতে--দাতা. লোকপ্রির, কুটার, ধনী ও স্বীয় ভারা দ্বারা 
অন্বুী হয়। 


"১৮৪ তীর্থন্রসধ-কাহিনী । 


হস্তার--সতাপরায়ণ প্রতাপশালী, গীতবান্ধনিপু, গুপবান ও প্রভত্ব 
কারী হয়। 

চিত্া্--ধনী, কণ্ঠ, ভাগ্যবান, সম্মানী ও কীত্িমান হয় । 

অন্থধারায়- কামাহুর, শক্রয়ী, প্রহু্ন ও পরবিভ ভোগী হয়। 

বিশাঁখায়-_খাশ্মিক, পণ্ডিতদ্বেষী ও প্রবাণী হয়। 

জোষ্ঠায়__দঈপশীলী, পুত্রবান্‌ কৌধী, বিদ্তান্‌, বিবাদপ্রিয় ও কুটবুদ্ধি 
বম্পন্ন হয়। 

মৃলায় _ অস্থিরচিত্ব, পিতৃ মাতৃহস্তা, পরোপকারী ও দরিদ্র হয় । 

পূর্ব্বীষাঁ়ায়-_দেবতাপ্রিয়, কর্মঠ, সম্মানী ও শক্রজয়ী হয় । 

উত্তরাধাঢ়ায় - ধূর্ত, কামী, মায়াবী, বিদ্বান বন্ধযুক্ত; শীর্দদেহী ও স্ত্রীর 
অনুগত হয় । ঃ 

শ্রবণায়--খার্মিক, দেবঘিজভক্ত, তীর্ঘদর্শা, বছ পুত্রক ও ভাগ্যবান 
হ্য়। 

ধনিষ্ঠায় -পরদার রত, কীর্তিমান, কলহপ্রিয়, শান্তর ও দীর্ঘদেহী হয় । 

শতভিযাঁয়-__বাচাল, ্বর্্যশালী, ধূর্ত, অলস ও কলহপ্রিয় হয় । 

পূর্বাভাত্রপদে- পক্ষপাতী, নম্র, দাতা, প্রিয়ম্বদ ও গুণশালী হয় । 

উত্তরভাত্রপদে-_পুণ্যাত্মা, বলবা, স্ববুদ্ধি ও ক্রোধী হয়। 

রেবতীতে-_বুদধিমান, শুন্দর, বিদ্বান ও শক্রঘাতী হয় । 

মস্তান ভূমিষ্ট হইলে গৃহীব্যক্তি সময় বির্ধারণ-পূর্ববক দৈনিক পঞ্চিকাতে 
থে বার, তিথি, বাশি ও নক্ষত্র দেখিতে পাইবেন উহা এই গণনার মধ্যে 
মিলন করিয়। দেখিলে সন্তানের শুভাগুভ ফল সকল মহজে অবগত হইতে 
পাঁরিবেন। ঃ 

মনুস্ত মাঝেই নবগ্রহ কর্তৃক পরিচালিত হইর! থাকেন, সুতরাং প্রত্যহ 
শ্যাত্যাগের পূর্বে এ সকল গ্রহের স্তব করিতে পারিলে তাহার দিন 
গুভয় শুভয় অতিবাহিত হস কিন্তু গ্রহগণের ফলভোগ করিতে হইবে তীঁহার। 


লক্ষ কল। ১৮৫ 


সন্ত থাঁফিলে শীস্তভাবে ফলদান ০০০৮৮১০০ গ্রত্যাহ নব- 
গ্রহের স্তব করা উচিত। 

গ্রহগণের ফলভোগ শব গুরুকেও ভোগ করিতে হুয়। এ বিষয়ে 
একটা উপাখ্যান প্রকাশিত হইল । 

নবন্ধীপান্ত নামে এক গ্রামের প্রান্তভাগে দেবনারায়ণ নীমে এক 
আঁচা্য বাঁ করিতেন। তথায় একটা চতুম্পাটা টোল ছিল, দেবনানায়ণ 
এ টোলে শিক্ষার্দীন করিতেন এবং ছাত্রদিগকে বিস্তাভ্যাস করাইয়! গুণাস্থ- 
সারে উপাধি প্রদান করিতেন, যে কোন ছাত্র ক্ষমতান্যায়ী ঠাহার নিকট 
মহামহাপাধ্যায় উপাঁধি প্রাপ্ত হইতেন, তাহাকে তাহার আজ্ঞান্ুসানে 
দিখিজয়ে বহির্গত হইতে হইত। আচার্য দেবনীরাযরণ মহাশয়ের অসা- 
ধারণ ক্ষমতা ও আশীর্ধ্ধাদদে কথন কোন ছাত্রকে কোথাও পরাজয় স্বীকার 
করিতে গুনা যায় নাই, এইরূপে দেবনারায়ণ ত্রিছুবন বিধ্যাত হইয়াছিলেন 
এমন কি স্বর্গেও এই মহীত্বার কীন্তি ঘোঁধিত হইত । 

একদা পরীক্ষার নিমিত্ত নবগ্রহ কল নয়টি নুষ্্ী কুমারের বেশে দেব- 
নারায়ণ আচার্য মহাশয়ের বাদ-ভবনে বিষ্ভাভ্যান করিবার নিষিদ্ধ অতিথি- 
রূপে উপস্থিত হইলেন। এতাঁবৎকাল দেবলারায়ণের কোন সন্তান সন্ততি 
না থাকায় এই সকল বালকরগী গ্রহগপের ভক্তি ও শ্রঞ্ধাতে মুগ্ধ হইয়া াহা- 
দের অভিলাষ পুর্ণ করিতে শ্বীরুত হইলেন এবং ব্রাঙ্গণী বাৎসল্যভাবে এ 
নয়টী বালককে শ্থীয় পুত্রের স্থাঁয় পালন করিতে লাগিলেন । গ্রহগণ এই" 
রূপে তাহাদের বন্ধে পালিত হইয়া অয়দিনের মধ্যে টোলের যাবতীয় ছান্দের 
মধ্যে উচ্চপদ "প্রান্ত হইলেন। দ্নদ্শনে সকলেই আশ্চর্যযাঘিত হইয়। 
ভাহাদের বুদ্ধির প্রশংসা! করিতে লাঙ্গিলেন কিন্তু টোলের অপর ছাত্রের! 
ঈর্ধান্বিত হই! তাঁহাদের প্রতি কু-ব্তবহার করিতে লাগিলেন, এই সকল 
সনির ল্যান 77 
হইলেন । 


১৮৬  তীর্থত্রম্ণ-কাহিনী। 

পরদিবস প্রত্যুষে সকলে গুরুর নিকট কৃতাঁঞ্লিপুটে উপস্থিত হইয়া 
নিবেদন করিলেন, হে গুরো ! আঁপনাঁর আনীর্বাদে আমর! সকলে ন্ুখে 
দিনাতিপাঁত করিয়া যাহা শিক্ষাঁলাভ করিয়াছি উহাতেই আময়া সঙ ও 
গৌরবাস্থিত বৌধ করিতেছি, এক্ষণে গুরু-দক্ষিণা গ্রহণপূর্বক আমাদিগকে 
বিদায়ের অনুমতি প্রদান করুন । আচীর্ধা মহাঁশয় তাহাদের মাঁয়ায় অতিশয় 
মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এত অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহীর নিকট তাঁহার! বিদায় 
প্রার্থনা করিবেন এরূপ আশা তিনি পূর্বে কখন করেন নাই, সুতরাং এই 
যন্্ভেদী বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে আন্তরিক ছুঃধিত হইতে হইল এবং 
বছক্ষণ ধরিয়া সেই টাদমুখ সকল নিরীক্ষণ করিয়া এক অনির্বচনীয় ভাবের 
উদয় হইল, তখন তিনি সেই বালকরূপী গ্রহগণকে মধুর সম্ভাষণ 
বলিলেন, বতসগণ ! তোমরা কোথা হইতে আমার নিকট আসিয়াছ? 
তোমাঁদের ভক্তিতে আমি অতিশয় সন্তষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে সঠিক পরিচয় 
গ্রদান করিয়া সাধামত দক্ষিণ প্রদান কর। তথন তাঁহার! গুরুর আদেশ 
শিরোধার্ধা করিয়া আঁপন আঁপন প্রর্কত পরিচয় প্রদান করিলেন । আচার্য 
মহাশয় এই অসম্ভব ঘটনা শ্রবণ করিয়া আশ্্্যাস্বিত হইয়া স্বীয় পত্তীকে 
সকল বিষয় জাঁনাইলেন এবং বহু বাঁদাহ্গবাঁদের পর তাঁহাদের গুক্ণজী, 
অটিজনের প্রতি ইচ্ছারূপ দক্ষিণা কিন্তু শনিঠাঁকুরের প্রতি আদেশ 
করিলেন, বৎস! তুমি সদয় হইয়া! কেবল তোমার কোপদৃষ্টির ভোগ 
হইতে আমায় পরিত্রাণ করিলে আমায় যথেষ্ট দক্ষিণা দেওয়া হইবে। ছদ্প- 
বেশী শনিঠাকুর, গুরুর কাতর প্রার্থনায় সন্ত হইয়। বলিলেন, প্র! আপনি 
সকল শাস্ত্রই অবগত আঁছেন আপনাকে অধিক বলিবাঁর কিছুই নাই। 
দেখুন পার্বতী পুত্র প্গণেশ* আমার ভাগিনেয় হইয়াও আমারই কোঁপ- 
দৃষ্টিতে পতিত হইয়া! শ্বেত হস্তির শুপুযুক্ত সুখ সংযোগে বিচরণ করিতেছে । 
অতএব জানিবেন জীব যাকেই আমার ফলভোগ করিতে হয়। আমার 
ভোগের সময় চৌন্ধ বংসর, চৌন্দমাঁস, চৌদদদিন চৌদদণ্ড নিশ্ধারিত আছে. 


নক্ষত্র ফল। ১৮৭ 


কিন্তু আমি সন্তষ্ট হইয়া ন্যুনসংখ্া! চৌদ্দ দণ্ড সময় নিষ্ধারিত করিলাম আশা 
করি আঁপনি আর কোনরূপ আপত্তি করিবেন না'। অগত্যা আচার্ধা মহাশয় 
উহাতেই সম্মতি প্রদান করিলেন। 

কিছুদিন পরে সময় পাইয়া! শনিঠাকুর গুরুজীর প্রতি কৃপাদৃষ্টি 
করিলেন। তাঁহার কপাঁয় আঁচার্ধা মহাশয়ের মৎসের ঝোল আন্বাদ করিতে 
বাঁসনা হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ ব্রাক্ষণীকে ঝোল রন্ধন করিবার অনুরোধ 
করিয়া মত্ত আনিবার নিমিত্ত বাজারে গমন করিয়া! একটা বৃহৎ রুই মৎসের 
মুণ্ড দেখিতে পাইলেন এবং উহাই ক্রয় করিলেন। এদিকে শনির রূপায় 
সেই দেশের সুসজ্জিত রাঁজপুত্রের দেহ হইতে মুণড বিচ্ছিন্ন হইয়! নিরুদ্দেশ 
হইল । মহাঁরাঁজা সেই হৃদয়বিদারক দৃশ্য অবলোকন করিয়া হত্যাকারীকে ধুত 
করিতে *আঁদেশ দান করিলেন। অন্গুচরগণ রাঁজ আজ্ঞায় সন্ধান করিতে 
করিতে পথিমধ্যে আঁচার্ধ্য মহাশয়ের হস্তে রাঁজকুমারের ছিন্লমস্তক দর্শন করিয়া 
তাঁহাকেই হত্যাকারী স্থির করিয়া রাজসমীপে হাজির করিলে শৌকাতুর রাজা 
আচার্য্ের নৃশংস আচরণে কুন্ধ হইয়া হস্তপদ বন্ধনপুরধ্বক কারাগারে আবন্ধ 
রাঁখিতে অনুমতি প্রদান করিলেন এবং কি নিমিত্ত তাহার স্নেহের পুত্তলি 
একমাত্র কুমারকে হত্যা করিয়াছেন ইহার তৰ অবগতির নিমিত্ত সুযোগ্য 
কর্মচারী নিযুক্ত করিলেন। শনির কূপায় আচীর্ঘোর পলকে প্রলয় উপস্থিত 
হইল, গুরুজী কোন কিছু স্থির করিতে না পারিয়া হতবুদ্ধি হইয়া অকস্মাৎ 
বিপদে শ্রীমধুহদনকে শ্মরণ করিতে লাগিলেন। 
, সুরত মধ্যে আচার্ঘোর এই গঠিত হত্যাকাণ্ডের বিষয়, প্রতি পল্লীতে 
পল্লীতে প্রচারিত হইল। ত্রাহ্ণী মতল্তের নিমিত্ত পথপানে চাহিয়া! অপেক্ষা 
করিতেছেন এমন সময় এই ছুঃসংবাদে তাহাকে কাতর করিল কিন্ত সেই 
ুদ্ধিমতী, বিপদ সময় খৈরঘাধারপপূর্ক নানাপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে 
শনিঠীকুরের বিষয় স্বতিপথে উদয় হইল। তিনি তক্ষীত বাঁটা হইতে বহি- 
গতি হইয়া কোনরূপে রাঁজমহিষীর অন্দরে উপাস্থিত হইলেন এবং তাহার নিকট 


১৮৮ তীর্থ্রমণ'কাছিনী । 


বারম্বার কাতর প্রীর্ঘন! করিতে লাগিলেন যাহাতে রাজ! চৌন্দদণ্ড বাদ 
তাহার স্বামীর বিচাঁর করেন। ব্রাহ্ষণীর কাতর অনুরোধে শৌকাতুর1 মহিষী 
পুত্রশোক নম্বরণপূর্ব্ক রাজসমীপে তাহার প্রার্ঘন! জাপন করাইয়া উহা 
মঞ্জুর করাইলেন। শনির. ভোগ চৌদ্দ দণ্ড অতীত হুইলে, মহারাজা 
দনেখিলেন, তাহার স্নেহের কুমার তীঁহারই সন্মুখে খেল! করিতেছে এই অস্থুত 
ঘটনা দর্শনে তিনি শ্বপ্নবৎ সেই পুত্রকে নিরীক্ষণ করিয়া নিকটে আহ্বান 
করিলেন, রাজকুমার নিকটে আঁসিলে তিনি বারস্বার ন্সেহসহকারে মুখচুম্ধন 
করিয়া এতক্ষণ কোথায় ছিল জিজ্ঞাসা করিলেন। কুমার উত্তর করিলেন 
আমি ঘুমাইতে ছিলীম। তখন রাজা! আচার্য মহাশয়কে বৃথা ক্লেশভোগ 
দিবার নিমিত্ত নানাগ্রকার অন্থতাঁপ করিতেছেন, এমন সময় ত্রাঙ্ষণী 
আন্োপাস্ত সমস্ত ঘটন! প্রকাশ কত্বিলে বাঁজা সন্তইচিও তাঁহাকে মুক্তি- 
প্রদান করিলেন, এইরপে ব্রাঙ্মণী স্বীয় স্বামীকে উদ্ধার করিয়া স্বস্থানে 
প্রস্থান করিলেন । আচার্য্য মহাশয় তখন মনে মনে বলিতে লাগিলেন 
ঠাকুর, না জানি তুমি যাহার প্রতি পূর্ণ-মাঁজায় ভোগ প্রদান কর তাহাকে 
কতএকার ছুঃখভোগ করিতে হয় এই প্রকার চিন্তা! করিয়া! তিনি নবগ্রহের 
স্তবে মনোনিবেশ করিলেন। | 


নবগ্রহের স্তব। 
রঘি। অবাকুন্থম শঙ্কাশং কাশ্রগ্রেয়ং মহাহ্যাভিং। 
ধাস্তাসসিং সর্ব-্পাপযং প্রণতো হস্থি দিবাঁফয়ং 
চক্জ। দিহাশতয তৃষারাতং ক্ষীর অন্ভবং। 
নমাহি শশিনংন্ডক্কা শত্তোধুকিউ ভূষণং ॥ 
যছগল। বরদীগর্ত সন্ভুতং বিছ্বাৎপু্ধ সমশুডং.। 
কুমান্বং শক্তিহত্তঞ্চ লৌহিতাঁ্গং নমাম্যহং ॥ 


দক্ষিণে প্রপ্ীগন্লাথদেব দর্শন যাত্রা । ১৮৯ 


বুধ। প্রিয়ঙ্গ কলিকাশ্তামং রূপেন! গ্রতিমংবুধং 
সৌম্যং সর্ব-গুণোৌপেতং নমীমি শশিনঃসতং ॥ 
বৃহস্পতি। দেবতানা মৃষীদাঞ্চ গুরু কনক সন্নিভং । 
বনদভৃতং জ্রিলোফেশং তং নমীমি বৃহস্পতিং ॥ 
শুক্র। হিমকুনদ বৃগীলাভং দৈত্যানাং পরমংগুরুং। 
সর্বশান্্র প্রবক্তারং ভার্গবং প্রথমীমাছং 
শনি। লীনাঞন চয়প্রখ্যং রবিহৃম্থং মহাগ্রহং । 
ছাক্সায়া গর্ভসভভূতং বন্দেতক্া শনৈশ্চরং ॥ 
বাছ। অর্থকায়াং মহাঘোরং চন্রীদিত্য বিম্দকং। 
... সিংহকাঁয়ং তং রৌদ্রং তং রা প্রণমামাহং | 
“কেতু। পরান ধুম শঙ্কাশং তাবাপ্রহ বিমর্দকং। 
রৌদ্রং রুদ্াত্বকং কুরং তং কেতুং প্রণমাম্যহং ॥ 





দক্ষিণে | 
ক্ীত্ীজগন্নাথদেৰ দর্শনযান্রা। 





দঙ্গিণে, তীর্থ দর্শক যাক্রীরা পথিমধ্যে নিরলিখিত তীর্থ সকল দেখিতে 
পাইবেন 'ঘধ! ১-বালেখরে ক্ীয়চৌর! গোীনাথ। জাজপুনে যৈতয়দী 
তীর্থ, ভূবনেশ্রে একাস্কানন ব অনাদিলি ভূবদেস্বহ। সতাবাদী 
নামক গ্রাছে সাক্ষীগোপাল এক পুরীধামে জী প্ীজগরাথদের |. 


১৯, তীর্ঘন্রমণ-কাহিনী। 


তীর্থ-যাত্রা পদ্ধতি । 


যিনি কুপ্রতিগ্রহ করেন না, কুস্থানে যান না, তিনিই তীর্থ যাঁত্রার ফল 
অধিকারী হন। যাহার দেহ ক্লেশ সহিত, মন পবিত্র অহঙ্কারহীন, পরিথিত 
ভোগী জিতেন্্িয়, অর্ধ সঙ্গ বিরহিত, তিনিই তীর্ধের ফল প্রাপ্ত হন। 
শরন্ধাহীন নাস্তিক পাপী, সন্দিপ্ধমনা এবং কারণ সাহুসন্ধায়ী ব্যক্তিগণ কথন 
তীর্ঘফল পান না। তীর্থে অধিকারী ব্যক্তিগণের মুক্তিলাঁভ এবং অনধি- 
কারীর পাপ ক্ষয় হয়। সুতরাং তীর্থ যাত্রার পূর্বে জ্ঞাতীজ্ঞাত পাপ ক্ষয়ের 
জন্য গঙ্গান্নানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পূর্ব উল্লেখিত নিয়মানুসাঁরে শুভদিনে 
শুভ যাত্রা করিবেন। 


তীর্থ-যাত্রায় কর্তব্য । 

রেলওয়ে ষ্টেশনে টিকিট লইবার সময় সতর্ক হওয়া! উচিত। এবং 
বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি ভিন্ন অপরিচিত ব্যক্তিকে বিশ্বীস করিবেন না। যে 
স্থানে যাইতে হইবে কোন্‌ সময়ে সেখানে ট্রেন পৌছিবে উহা! বিশেষরূপে 
জানা কর্তব্য জান করিবেন। রাঁত্রিকালে বিশেষ সতর্ক থাঁকিবেন, কেননা, 
স্থান অতিক্রম করিয়া যাইলে কষ্টে পতিত হইতে হয়। জরব্যাদি খরিদ করিবার 
সময় সাব্ধান হইবেন কারণ অনেক স্থানের অনেক দৌকানদারগণ দালাল 
সঙ্গে থাকিলে সাধারণত দ্বিগুণ মূল্য লইয়া থাঁকে। পরিফাঁর গৃহে বাঁসা এবং 
নিশ্খল জল পান কর! উচিত। পুরীধামে অনেক স্থানেই নানী প্রকার ব্যাধি 
হইবার সম্ভাবনা আছে, কারণ এই পবিত্রক্ষেতর একে গরম দেশ, তাহাতে 
ইচ্ছামত আহার পাওয়া যাঁয় না। ইহার প্রধান হেতু এই যে পুরীধামে 
কোন যাত্রীকে রন্ধন করিরা আহার করিতে নাই। রাত্রিকালে আহীরীয় 
ভরব্যনকল খবিদ করিবার লময় উত্তমন্ূপে দেখিয়া লইবেন। হুগ্ধে বাঁসীছুদ্ধ 


দক্ষিণ বালেশবরে ক্ষীরচোর! গোপীনাথ জীউর দর্শন যাত্রা। ১৯১, 


মিশ্রিত থাকে এবং খ্িষ্ ্রব্য সমূহের সহিত বাসী দ্রব্য থাকে। পীড়া হইলে 
অবিলম্বে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত । সর্বদা সকল বিষয়ে সাবধান থাকা 
কর্তব্য। ভারতবর্ষে যেখানে যত তীর্থ আছে, পুরীর ন্যায় সমকক্ষ তীর্থ 
আর কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। 

পুরী তীর্ঘ যাত্রা করিবার পূর্বে নিয় লিখিত দ্ব্যগুলি যত্ের সহিত সংগ্রহ 
করিবেন যথা £-_সিদ্ধি, চন্দনকাষ্ঠ, শুদ্ধ পরিধেয় বন্ত, নৃতন কাপড় নৃযুনকল্লে 
৬ জোড়া । শ্রী্রীজগন্নাথদেব প্রতৃতির জন্ত ন্যুন সংখ্যা ৩ জোড়া, ছোট 
সাড়ি পাচ জোড়া দেবালয়ে দাঁন করিবার নিমিত্র:সাধ্যমত মসলা লইবেন। 
যক্ঞোপবীত ৪*টা, গামছা ২ থানা, মজবুত তালা ছোট সাইজের ১টা, 
বিছানা একদফা হরিক্যান ল্যাম্প প্রস্তুত অবস্থায় ১টী, পঞ্চরত্ণ পাঁচদফা, 
আসন অস্ুরী ৩ দফা, নারিকেল তিনটা, সুপারী ৪টা, সিন্দুর চুবরী মায় 
সাজ ২দকা যৌয়ানের আরক ১ বোতল বা৷ ক্লোরোডাইন ১ শিশি এতত্ি্ 
সকল দ্রব্ই তথায় পাঁওয়া যায়। 


দক্ষিণ 
বালেশ্বরে ক্ষীরচোরা গোগীনাথ 
জীউর দর্শন-াত্রা। 


কলিকাতা হইতে বেঙ্গল নাগপুর রেলযোগে বানেসর নামক টেনে 
অবতরণ করিতে হয়। বাঁলেশ্বর, উড়িস্তা বিভাগের একটা জেলা মান 
যাবেশ্বরের মধ্যে ুবরপরখাঁ ও বুড়াবলঙ্গ এই চুইটা নদীই প্রধান। ইহা 
বাতীত আরও অনেকগুলি ছোট ছোট নদী আছে। নদীগুলি প্রায় ছয় 





১৯২ তীর্থ-্রম-কাঁহিনী । 


মাস কাল শ্রফাঁবস্থার থাকে ফিন্তু বর্থা সমাগমে উহার আঁপন আপন 
ক্ষমতাহুসারে ভীষণমূর্তি ধারণ করিয়া থাঁকে, সেই সময় & সকল নদীঝুলিকে 
দেখিলে প্রাণে আতঙ্গ হয় । 

বালেশ্বরের প্রধান রাস্তা কটকরোড। বাঁলেখরের অন্তর্গত রেবনা 
গ্রামে উৎক্ কাশী ও পিতলের বাঁসন প্রস্তত হই বিক্রয় হয় । এখানে 
মাটির অতি সুন্দর সুন্দর পুত্তল ও খেলনা যাহা বিক্রয় হয় সেই সকল 
খেলনা গুলি দেখিলেই কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর বলিয়া! ভ্রম হয়। বালেশ্বর প্রদেশ 
দেখিতে সুপী। স্বাস্থাফর, অনেক বহমূত্র রোগী এইস্থানে আসিয়া নীরোগ 
ইইয়া থাকেন? বালেশ্বরের বাঁজার বসিবার সময়, অপরাহ্ন কাঁল হইতে 
রাত্রি ৮ ঘটিকা পর্য্যস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময় অতীত হইলে 
দৌোকানীর নিকট যে কোন দ্রব্য চাঁহিবেন, "সব চলিগলা” শল শুনিতে 
পাইবেন অর্থাৎ সমস্ত বিক্রয় হইয়া গিয়াছে এইক্ধপ শুনিতে পাঁইবেন। 
এইখানে বাঁজারে যে সমস্ত জিনিস বিক্রয় হয় এ সকল দ্রব্য কলিকাতা 
অপেক্ষা! অনেক নুলভ মূল্য অনুমান হয় আমরা যে ফলকে কীঠাল বলিয়া 
থাঁকি তথায় তাঁহারা উহাকে পানসো বলে। আনারসকে সপুরী, পেয়ারাঁকে 
আমরুত. শশাকে ক্ষীরা, শুপাঁরী ফলকে ওয়া, সিনদুরকে ঝুড়া এইরূপ নৃতন 
নৃতন, কত নাঁম শুনিতে পাইবেন তাহার, ইয়ত্তা নাই । সন্ধার পর বাজারের 
সম্মুখে প্রশস্ত রাস্তার উপর, চা, দেশী কুটি ও পরটার দোঁকাঁন ও সরবতের 
দৌকাঁন সকল সুমজ্জিত-করির় রাস্তার শোভা আরও বৃদ্ধি করিয়া থাকে এবং 
ফলে দলে খবিদ্দীরগণ তথায় উপস্থিত হইয়া দোকাঁনীদিগকে আরও 'উৎ" 
সীহিত করে এদেশীয় যাত্রীগণ তথায় সেই সময় ইতন্ততঃ পরিভ্রমণ করিলে 
নীনাগ্রকাঁর বিদেশি ভাষা শ্রবণ করিয়া কড আনন্দ অনুভব কমিবেন, 
সন্দেহ নাই। বালেবের মিষ্ান্গের মধ্যে খাঁজ, অতি বুন্যাহ ও বিখ্যাত। 
এখানে যে সকল' বাঙ্গালী বাস' করিয়া থাকেন ভাহাদের অধিষাংশ 
বাকাগুলি উড়িত্বা ভাষাক সায় গুনিভে-পাইবেনা 


ক্ষিণ বালেশ্বরে ক্ষীরচোঁরা গৌপীনাথ জীউর দর্শন ঘাত্র!। ৯৯৩ 


স্টার শুনিতে পাইবেন। তথাঁকার জমীদাঁর চু'চু়া নিবাসী শ্বর্গায় পদন- 
লোন মণ্ডর। এক্ষণে তাঁহার বংশধরগণ বিষয্ব কর্ম স্থয়ং উপস্থিত 
থাকিছ্া সুখ্যাতির সহিত পরিচালনা করিয়া পূর্বপুরুষদিগের মান রক্ষা 
করিতেছেন। বালে্বরে বহু লোকের বাস দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা 
ট্রেশন হইতৈ বানেশ্বর নগরের মধ্যে বাধ! লইয়াছিলাম, এখানে বীর 
হন্যানের উপদ্রব সর্বাপেক্ষা অধিক। চুগধ, ঘৃত, মং্য প্রচুর পরিমাণে ' 
সুবিধা দরে পাওয়া যাঁয়। 

এই বানেশ্বর নগরে মহা সমারোছে রতযাত্রা উৎসব সম্পন্ন হয়, সেই 
সময় ভক্তগণের একত্র সম্মিগনে এই নগর এক অপূর্ব, ্রীধায়ণ করে। 
টেশন হইতে ছুই ক্রোশ দূরে নগরের মধ্যে আমরা যে বাস! লইয়াছিলাম, 
তথায় ভুই দিবস অবস্থান করিয়া নগরের শৌঁভা দর্শন করিলাম, পরদিবস 
প্ত্যুষে ঘোড়ার গাড়ীর সাহায্যে প্রীতরীঙ্গীরচোরা গোগীনাথ-জীউকে 
দর্শন মানসে যাত্রা করিলাম। বাঁলেশ্বরের দক্ষিণে যে বাঁধা পাকা রাস্তা 
শন পাঁর হইয়া গিয়াছে, রাস্তার উপর দিয়া ঘাত্রা করিলে প্রা ছয় 
মাইল পথ ঘোড়ার গাড়ী যাঁয়, তাহার পর হাটা মেটো পথে প্রীয় এক 
মাইল গমন করিলে, একটা সুন্দর মন্দির নয়নগোচর হইবে ? সেই মন্দির 
মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটা শিবলি্ মষ্ি ্শন পাইবেন, লিট মৃিকার 
নীচে গহ্বর মধ্যে অবস্থিত। পাণ্তাদিগের নিকট অবগত হইলাম এই 
নিগরাজ পাষাণ ভেদ করিয়া উঠিয়াছেন। দেবালয়ের সন্থুথে মালাফার" 
"গণ প্রচুর পুজার জগত বিষপ্র ওপুলপ সাধাইয়া রাখিয়াছে, আমরা সকলে 
সাঁধামত বিবপত্র, পু, সিষ্ি গাঁজা, হুষ্ধ সংগ্রহ করিয়া! আত্ততোষের 
অর্চনায় রত হইলাম, তখন এক আশ্চর্য ঘটনা! দর্শন করিলাম যে, যখন 
রর মনতকে ছষ্নল ও সিদ্ধি রান করিলাম, তখন গুটিকয়েক দুড়ুড়ি 
কাটিয়া হুখটুকুঅনতরধিত হইল এবং সিদ্ধি ও জলটুকু পৃথক অবস্থায় বাহির 
হইল, এই অনু ঘটনা দর্শন করিলে কাহার না প্রাণে আনি হয়। এই 


১৩ 


১৯৪ তীর্ঘভ্রমণ-কাহিনী। 


শিবমন্দিরেয় কিয়দ,র উত্তর দিকে গমম করলেই ক্ষীরচোরা গোপীনাখ- 
জীতউর নুন্দর দেবাঁলয়ে পৌঁছিবেন। মশ্সিয়ের ফটক হইতে ভিতরের 
দেবালয় ও নাটমন্দির সমস্তই সুন্দর ৷ মন্দির মধ্যে প্রভূ বংণী করে ধরিয়া 
ভৃবনমোহন মু্ধিতে তক্তবুন্দকে দর্শনদানে উদ্ধার করিতেছেন। একদা! প্র 
গোপীদিগের ক্ষীর হরণ করিয়াছিলেন, এই নিষিত্ত গোপিণীগণ ক্ষীরচোরা 
নাম রাখিয়াছেন, এই শ্রীমুন্তি যিনি একবাঁর দর্শন করিবেন তিনিই মোহিত 
হুইবেন সন্দেহ নাই। 

এখাঁন হুইতে গ্রত্যাগমনকালে পথিমধ্যে অসংখ্য তকুরাঁজি প্রায় 
পর্বতমাল। সগর্বভরে স্তবে স্তক্ধে 'দেদীপ্যমীন দ্বেখিতে পাওয়া যায় এবং 
ইহার শিখরদেশ 'যেন নীলবর্ণ আফাশ স্পর্শ করিতেছে এইরূপ মনে হয় । 
ও পর্বতমাল! নীলগিরি নামে অভিহিত । এই মন-প্রাণ-বিমেষ্ছনকারী 
দৃশ্তাবলী দেখিতে দেখিতে আমর! স্টেশনাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলাম । 
যে সকল যাত্রী মহানপীতে জ্গান ও কটক সহরের শৌতা দর্শন করিতে 
ইচ্ছা করিবেন, তাহারা কটক নামক ম্ুবৃহতৎ গ্টেশনে অবতরণ করিয়া 
ইচ্ছানুসারে বিহার করিয়া! সহরের নাঁনীপ্রকার শোভা ও প্রধাঁন প্রধান স্থান 
কল নয়নগোচর করিয়া! আনন্দিত হইবেন। 


বৈতরনী তীর্থ-দর্শন যাত্রা । 





সবজিতে হন । হেঁপন হইতে "বৈতরণী তীর্ঘস্থান” রয় চৌদ্দ মাইল পথ 
'গো-শকটে খাইতে হব! শন হইতে পায় হইলে ইহার চতুর্দিকেই বিজ্তীরণ 


বৈতরণী তীর্থ-দর্শন ধীত্রা ॥ ৃ ১৯৫ 


মাঠ ধূধু করিতেছে, সেই জনশৃন্ত স্থান দেখিলে মনে ভয় হয়, স্টেশনের 
অনতিদূরে করেকখানি পুরাতন ভয় মুদির দোকান ব্যতীত আর কোন 
ঘাবাসস্থল দেখিতে পাঁওয়া যায় নাঁ। জাজপুর কটক জেলার একটা 
প্রধান নগর, বৈতরণী নদীর দক্ষিণ তীরে ইহা অবস্থিত । যে বৈতয়ণী নদীতে 
ডক্তগণ বহুৰষ্ট স্বীকার করিয়া পিতৃপুরুষগণের মুক্তি কামনায় আপিয়! 
থাকেন, সেই বৈতরণী নর্দী গোনাসা নাঁমক পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া 
দিহভূম, মাণিপুর অতিক্রম করিয়া জাজপুর নগরকে দক্ষিণধারে রাখিয়া 
বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। 

বৈতরণী, বিষুপাঁদসম্ভূত গঙ্গার সদৃশী বলিয়া গ্রসি্গ আছে। মহারাজ 
য্যাতিকেশরী এই জাজপুর নগর স্থাপিত করিয়া অক্ষয় কান্তি স্থাপিত 
করিয়া গিয়াছৈন। চতুরানন ত্রন্ষা স্বয়ং এই স্থানে অশ্থমেধ যজ্ করিয়। 
বঙ্েশ্বর শ্রীহরিকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন এবং বেদ ষখন অপহৃত হয়, 
মই সময়ে বরাহদেব যজ্ঞ কু হইতে সমুভ্ুত হইয়া এ বেদ উদ্ধার 
[করিয়াছিলেন এই নিমিত তিনি এইস্থানে যজ্বরাহ নামে বিখ্যাত আছেন। 
এক্ষণে সাধারণে যে স্থানটাকে মুকুন্দপুর বলে উহাই হজ্ঞন্থল, এইরূপ অবগত 
[হইলাম । . 
এই তীর্ঘস্থানের সমস্ত পথিমধ্যে উড়ে পাগডাদিগের প্রশ্ন উত্তয়ে অস্থির 
হইতে হয়। বাড়ী কোন জিলা, পাণ্ড কে? কি নাম? কোন্‌ জাতি? 
এই একই প্রশ্নের প্রত্যেক পাগ্ডাকে উত্তর দিতে দিতে জালাতন হুইতে হক্ব । 
যে পাঁগাঁর খতিয়ান বহিতে পূর্ব পুরুষদিগের নাম দেখিতে পাইফেন 
ভাহাকেই পাণ্ডা পদে বরণ করিয়া "বৈতরণী” তীর্থপন্ধতিক্রমে সমস্তই দম্পক্ 
করিতে হইবে। ঘে সকল নৃত্তন যাত্রী তথায় উপস্থিত হইবেন, তাহারা 
ইচ্া্যায়ী নূতন পাও! মনোনীত করিয়া! লইবেন। 

বৈতরদীর যাবতীয় কার্য, গোঁদান প্রতৃতি এই বরাহনৈহের বনি 

রম্প্ন করিতে হয়। তথাকার পন্ধতি অন্দরে এই তীর্থ কার 








১৯৬. ... ভীর্ধ-ত্রমধ-কাহিনী । 


সম্পন্ন করিতে, গোঁমূলা, ব্রাহ্মণ বরণের কাপড়, গোপুজার বস্ত্র, উপকরণের 
মূল্য ও ক্রিয়ার দক্ষিণ সর্বপ্ত্ধ সাত টাকা বার আনা মূল্য ন্যুনকল্পে ধার্য 
আঁছে। প্রমূল্য পাগাঠাকুর পাঁইলেই সমস্ত দ্রবা খরিদ করিয় সুচার- 
রূপে কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। যে স্থানে বরাহদেবের মন্দির আছে 
স্থানকে বরাহক্ষেত্র বলে। মনদিরাভ্যন্তরে শ্রীবরাঁহদেবের মূর্তি প্রতিটিত 
আছে এবং মণ্ডপের পুরোভাগে প্রস্তরময় একটা চত্বর বিরাজমান আছে, 
এই চত্বরকে সাঁধারণে জগমৌহন বলিয়া থাকে । এইস্থানেই ভক্তগণ বরা 
দেবের সম্মুখে দুগ্ধবতী গাভী দান করেন এবং গৌপুচ্ছ ধারণ করিয়া 
বৈতরণী পার হইয়া হ্বর্গের পথ পরিষ্কার করিয়। লন । এই বৈতরণী নদীর 
তীরে যে বাধান ঘাট আছে এঁ ঘাঁটই দশাহ্বমেধঘাঁট নামে অভিহিত 
কথিত আছে স্বয়ং ্রহ্ধা এইস্থানে যজেস্র প্রীহরিকে সত্তষ্ট কারবার ড় 
দশবার অস্থমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত এই ঘাটের নাঁম দশাশ্বমের 
ঘাঁট হইয়াছে । এই ঘাটের বিপরীত দিকে মহাঁকাঁলী মস্তি প্রতিষ্টি 
কালীমন্দিরের দক্ষিণদিকে ধর্শপুত্র যমরাজের স্ত্রী, ইন্াণী, ষমের মাতা, মাসী, 
পিসী ও সর্ধ দক্ষিণদিকে স্বয়ং ধর্্মরাজ যমকে দর্শন পাঁইবেন। এইস্থাদে 
সতীর দেহ বিষ্ণুচক্রে খও খণ্ড হইয়া বিচ্ছি্ন অবস্থায় পতিত হইবার সময 
তাহার নাভীদেশ পতিত হয়, এই নিমিত্ত মা জগজ্জননী এইস্থানে *বিরজা 
নামে ' প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। বিরজাদেবীর মন্দিরের পশ্চান্তাগে একটা চতু 
দ্বিকপ্রন্তরময় সৌপানে শৌভিত পু্ষরিণী দেখিতে পাইবেন? এ কু 
ন্কুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ । এই ্রক্গকুণ্ডের ঠিক উত্তরে কক্ষমধ্যে য়ে একটা 
কাধান কৃপ দেখিতে পাওয়া যায় সেই কুপই নাভিগয়া নামে প্রসি। 
ভজঞগণ বৈতরধীতে আসিয়া এই নাভিগরাতে পি ও পুণযব্তীরদীতীরে 
গাভীদান করিয়া পিতৃপুরু্দিগের সবপগমনের পথ পরিষ্কার করিব থাকেন 
বৈষ্ণব চুড়ামণি মহাবীর গঞ্লান্থরের নাভিদেশ ব্রন্ধীর যজ্জ সময়ে এইস্থানে 
পতিত হইয়াছিল বলিয়াঁই ইছার নাম নাভিগ্া। এই পবিত্র স্থানে পিতৃ 


জীতীভ্বনেশ্বর দর্শন-যাত্রা ১৯. 


পুরুষদদিগের উদ্দেশে পিগুদান করিলে গয়াতীর্ধের স্বরূপ ফলপ্রাপ্ত হওয়] 
যায়। 


্রীশ্রীভুবন্েরজীউর দর্শন-যাত্রা। 


জাজপুর রোড নামক £েশন হইতে লিঙ্গরাজ ভুবনেশ্বরজীউকে দর্শন 
করিতে অভিলাষ করিলে, ভুবনেশ্বর নাঁমক হেঁশনে অবতরণ করিতে হয় । 
ট্রেশন হইতে শ্রীমন্গির যাইতে যে পাঁকা বাধা রাস্তা আছে, এ রাস্তা দিয়া 
অন্ততঃ ছুট ক্রোশ পথ গমন করিলে তীর্ঘস্থানে পৌছিতে পারা যাঁয়। যে 
সকল যাত্রী এতদূর চলিতে অক্ষম, তাহাদিগকে গোশকটে গমন করিতে 
হইবে। গমনকালীন পথে অসংখ্য মন্দির নয়নগোঁচর হইবে। তখন 
এইরূপ অগণিত দেবালস্ব আর কোথাও আছে বলিয়! মনে হইবে না। প্র 
সকল মন্দিরাভ্যন্তরে একটা করিয়া শিবলিঙ্গ প্রতিষ্টিত। কয়েকটা প্রধান 
লিঙ্গ ব্যতীত সকল লিঙ্গগুলিকে পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা! অর্চনা হয়, এরূপ বোধ 
হয় না। ভুবনেস্বর নগরের অপর একটা নাম একান্ত কানন। এই পবিত্র 
স্থান অষ্ট তীর্ঘসমন্ধিত, সর্বপাঁপহর, পরম হুল্ল'ভ, কোটা লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত যথার্থ 
কাণীতীর্ঘ তুলা । উড়িম্যা দেশে দক্ষিণসাগরের তীরে বিশ্বাপর্বতো্কৃতা 
পূর্বগাঁমিনী একটা নদী আছে, সেই পবিত্র নদীর নাম গন্ধবতী, ইহা সাক্ষাৎ 
কাশীর উত্তরবাহিনী গঙ্গার চ্যায়। এইস্থানে বহুতর প্রাচীন দেবালক্ন 
ছিভমান আঁছে। ভূবনেশরের মন্দিরই সর্বস্রেষ্ঠ,। এই প্রছুর প্রকৃত নাম 
ত্রিভুবনেশ্বর । 

বিন্দু সরোধরের তীর হইতে ভ্রিভুবনেস্বরের ্রীমন্দিরের দৃশ্ঠ অতি মনো 
হর। এইস্থানে একটার অত্র বৃক্ষ থাকায় ইহার নাম একা কানন 
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হইয়াছে ।. ঘন্দিরারপ্যের মধ্যে মধ্যে ছোঁট বড় বহুবিধ সরোবর ও কু 
হিরাজিত; তন্মধ্যে ব্রহ্মকুণ্, গৌড়িকুণ্, ললিতাকুণ্ু, রাঁমকুণ্ড এই কয়টা | 
প্রধান কু, কিন্তু বিন্দু সরোবর, কপিল হ্রদ, কোটিতীর্থ, পাঁপনাশিনী তীর্থ, 
মরীচি কুণ্ড এই কয়টার মাহাত্ব্য আরও অধিক শ্রতিগোচর হয়। জনশ্রুতি 
আছে এই মরীচি কুণ্ডের পবিত্র বাঁরি পান করিলে বন্ধযানারী গন্ত'বতী হন। 
শ্রীমন্দিরের পথে এই সকল দেবালয়, হদ, কুণ্ডু ও ক্ষেত্র সকলের শোঁভাদর্শন 
করিতে করিতে মনের আনন্দে বিন্দু সরোবরের তটে আসিয়া! পৌছিবেন, 
এবং ইচ্ছান্থুরূপ পণ্ড মনোনীত করিয়। বাঁসা ভাড়া লইবেন। এইস্থানে 
অত্যন্ত বনজঙ্গল ও পর্বতবেক্টিত থাকায় সর্পগণ ইচ্ছামত বিহার করিয়া 
যাত্রীদিগের ভয়োৎপাঁদন করিয়া থাকে, তাহাদের সেই ক্রুতগামী গতি অব- 
লোকন করিলে মনে হয় যেন শঙ্করের শিঙ্গারব শ্রবণ করিয়া তাঁহার আদেশ- 
মত তাঁহারই নিকটে গমন করিতেছে । 





বিন্দু সরোবর । 


বিল সরোবর এক অুবৃহৎ দীধিবিশেষ। ইহার জলরাশি স্নিশ্মল 
স্কটিক তুল্য এবং স্বাস্থ্যকর । এই দরোবরে কত লোঁক কতপ্রকার মত্ত 
'ছিপে ধরিয়া! জীবিকানির্বাহ করিয়া থাকে । এই পবিত্র সরোবরের চারি 
দিক্‌ ভিন্ন ভিন্ন নামে শোঁভা পাঁইতেছে। পূর্্বদিক মণিকর্ণিকা, দক্ষিণ 
দিক শুর, পশ্চিমদিক বিশ্রাম ও উত্তরদিক গোদাবরী নামে প্রলিদ্ধ। 
বিন্দু সরোবরের পূর্বদিকে মণিকর্ণিক! নামে যে বাধা ঘাট আছে, যার, 
গণ ভক্তিসহকারে উহার তটে বসিনা তীরঘপুর পাশার সাহাযে উচ্চারণ 
৯8 উদ্দেশে তর্পণ করিয়া পবিত্ব জ্ঞান বোধ 
করিনা থাকেন। 





বিদ্দুদরোবর ॥ ১৯৯ 


বিন্দু সরোবরের উৎপত্তির 'বন্বদর্তী এইরূপ £_ 


একদা শঙ্কর পার্কতীকে কানীর মাহা প্রকাশ করিলে, তিনি জিজা- 
সিলেন, নাথ! কাঁীধাঁমই কি আপনার একমাত্র পুশ্যতীর্ঘ? মহের্বর দেবীর 
বাঁকা শ্রবণ করিয়া এই একাত্রকাননের নামোল্লেথ করিয়া বলিলেন, প্রিয়ে ! 
কাশী অপেক্ষা! আমার প্রিয্লতম স্থান ধ "একাম্কানন”। কাশী মাহাত্ম্য 
মর্তে বিঘোঁষিত হইলে পর, আমার দ্বিতীয় ইচ্ছা সংযত হইলে আঁম এ 
কাঁননে অবস্থান করিলাম, তথায় একটিমাত্র 'আস্রবৃক্ষ থাকায়, উহার একাত্তর 
কানন নাঁম বাৰিয়াছি। শঙ্করী & একাম্কানন-কাঁহিনী অবগত হইয়া 
সেই পুণ্য স্থান দর্শনের নিমিত্ত শঙ্করসমীপে স্বীয় বাঁসনা জ্ঞাপন করেন। 
মহেশ্বর পীর্বতীকে সন্ত করিবার জন্ত আছলাদিতমনে এ একাত্রকাননের 
শোভা দর্শন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। গিরিম্ৃতী পার্বতী শৃ্বরের 
আজ্ঞা প্রান্তে এই একাত্রকাননে উপস্থিত হইয়া নাঁনাবর্পের নানী প্রকার লিঙ্গ 
নকল দর্শন করিয়া হষ্টচিন্তে তাঁহাদের অর্চনা করিয়া মনের স্থখে বিচরণ 
করিতে লাগিলেন । 

এইরূপে এই মনোহর কাঁননে কিছুকাঁল অবস্থিতির পর একদা! পার্বতী 
মহাদেবের অ্থনার্থে পুষ্প ও বিষপত্র সংগ্রহ করিতে কীন্ডি ও বাস নামে 
অসুরের নেত্রপথে পতিত হইলেন। দুর্ব্তেরা নভোমগুলেস্থিরা সৌদামিনী 
সমতুল্য দেবীর সেই অপরূপ রূপ নিরীক্ষণ করিয়া কামান্ধচিত্রে তাহার 
নিকট আপনাঁপন হেয় প্রবৃত্তি ব্যক্ত করিল। ভবানী গিরিস্ুতা পাপীষ্টদিগের 
রূপ অকথ্য বাঁকা শ্রব্ণ করিয়া কোপান্থিত কলেবরে দেবাঁদিদেব মহা 
গ্্দবকে স্মরণ করিলেন। ভ্রিপুরারি পার্বতীর নিকট উপস্থিত হইয়া! এবন্বিধ 
বাক্য শ্রবণ করিয়া যৃছু হাস্ত করিয়া বলিলেন, দেবি! এ দুরাম্মাদিগের 
পূর্ব বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। পুরাকাঁলে ভ্রমিল নামে এক ধার্সিক রাজা এই 
স্বানে বাঁস করিতেন। তিনি বহু যাঁগ, হজ করিয়! দেবতাঁদিগের নিকট পুন্ব- 


২৯৯ তীর্ঘব্রমণকাহিনী 


দিগের যঙ্গল কাঁমনায় এই বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, এই পৃথিবীতে 

দেব, বক্ষ, পুরুষ কিম্বা কোনরূপ অস্ত্রে কেহ কখন আমার পুত্রদয়কে বিনীশ 

করিতে পারিবে না। সেই বীর পুত্রদ্য়ের অল্প শক্তি সম্পন্ন স্ত্রীজাতির 

দ্বারা কৌনরূপ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবন! নাই বিবেচনা করিয়া স্ত্রীজাতিকে 

উপেক্ষা! করিয়াছিলেন । দেবতারা এ ধার্মিক রাজার স্তবে মুগ্ধ হইয়া 

তাহাকে তাহার অভিলাঁষিত বর প্রদান করিয়াছিলেন। এই পাগীষ্টদ় 

সেই ভ্রমিল রাঁজারই পুত্র, উহার আমার অবধ্য। আমার আভ্ঞানুসারে 
তুমি ন্বয়ং উহাদের বিনাঅস্ত্রে পদদলিত করিয়! বিনাশ কর। রণপ্রিয়া শঙ্করী 

শহ্করের আজ! প্রাপ্ডে সেই দুর্মতি অজয় অনুরহয়কে পূর্ব ক্রোধানল শাস্তি 

করিবার মানসে পদদলিত করিয়াই বিনাশ করিলেন। ষে স্থানে এই 

অন্ুহয়ের সহিত পার্বতীর যুদ্ধ হইয়াছিল, রণচণ্ডীকাঁর পদভূরে সেই 

স্থান কম্পাঁথ্িত. হইয়! বিশাল হ্রদে পরিণত হইয়াছিল । মহেখরের কৃপায় 

ধ হুদে সকল তীর্থের সারভাগ সংযুক্ত হওয়াতে ইহা! পবিত্র পুণ্যময় তীর্থে 
পরিণত হইয়াছে । বলা বাঁছল্য পূর্বের বিন্দুবাসিনীর পদরেণু এইগ্থানে পতিত 

হওয়াতে পূর্ব হইতেই ইহা পবিত্র হইয়াছিল, ত্রিপুরারি, বিন্দুবাসিনীর নাম . 
চিরম্মরণীয়া করাইবাঁর নিখিত্ত সন্তষ্টচিত্তে এই পবিত্র হ্রদের নাঁম বি্দু-দরোবর 

রাধিয়াছেন। বিন্দু সরৌবরের পথে যে সকল উচ্চ মৃত্তিকাময় প্রাচীর 

দেখিবেন, রী প্রাচীর মধ্যে বহু গর্ভ আছে দেখিতে পাইবেন, এ গর্ত মধ্যে 

কখন কেহ লোস্রীক্ষেপ বা খোঁচা গ্রদান করিয়। কৌতুক করিবেন না, কাঁরণ 

এ গর্তগুলিতে নাঁনা জাতীয় বৃহদাকাঁর সপগিশ বাস করিয়া! থাকে। 

বিন্দু সরোবরের মধাস্থলে জগতী মন্দির নামে একটা পাকা ইষ্টকনিগ্মিত 

সুন্দর মন্দির আছে। বৈশাখ মাঁসের চন্দনযাত্রার সময় দ্বাবিংশতি দিবর্সট 
ভুবনেশ্বরের প্রতিনিধি দ্বরূপ “চম্ত্রশেখর” দেক এ মন্দিরে অবস্থান করিয়া 

থাকেন। এই সরোবরের দক্গিণদিকে ভুবনমোহন ভুবনেশ্বর দেবের প্রধান 

অন্দিক বিরাজযান আছে। শ্রীমন্দিরের পূর্ববর্দিকে অনস্ত বন্গুদেবের মন্দির, 


বিদ্দুমরোবর । ২*১ 


মন্গির মধ্যে প্রভূ শ্রীরামকষণ মূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং বলদেবের 
মন্তকের উপর অনন্তদেবের সহস্র ফণা, ছত্ররূপে বিরাজ করিতেছেন। এ 
প্রেমপুর্ণ যুগলমুত্ি দর্শন করিলে নয়ন আর ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না। এই 
সকল দেবতাদিগের প্রতিমু্তি সকল দর্শন করিতে করিতে শীভুবনেশ্বরদেব 
জীউর স্ুবুহৎ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইবেন। এই প্রাঙ্গণের চতুদ্দিকই প্রশস্ত 
প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। মন্দির মধ্যে এই প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলে, সম্মুথে 
“অকবণন্তস্ত” নামে একটা সুন্দর স্তস্ত দেখিতে পাঁইবেন। তৎপরে ভোগ 
মণ্ডপ, তাহার পর নটমন্দির ৷ শ্রীমন্দির বা প্রধান মন্দিরের ছুইটী পৃথক 
প্রাঙ্গণ আছে তন্মধ্যে অনেকগুলি ছোট ছোট মন্দির বিষ্তমান আছে এবং 
ছুইটা বৃহৎ কুপ আঁছে। এ কুপের জল কেবল ভগবানের সেবায় ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে । এই মধ্য প্রাঙ্গণ হইতে জগদ্ধিখ্যাত বিশ্বকণ্দম। নিশ্মিত 
ব্রিভুবনে্বরের সেই অস্রুচ্চ নাঁনা চিত্রে শোভিত শ্রীমন্দির দর্শন করিয়া 
আশ্চর্য্যান্থিত হইবেন সন্দেহ নাই ; তংপরে ভিতরে প্রবেশ করিবার সমস্ন 
দ্বারে চারিটা পন্স। দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। এই চারিটা পয়সা হইতে 
এক পয়স! মন্দির মেরামতি, এক পয়সা পুজার ব্রাহ্মণ, এক পয়সা পাণ্ডা 
ঠাকুর আর অবশিষ্ট পয়সাটি বাবার সেবার জন্ত জমা হইয়া! থাকে । 
মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে ষে একটা বিদেশী ভাঁষায় শ্লোক মুদ্রিত আছে, পাা- 
দিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া উহার মন্ব অবগত হইলাম যে, কেশরীবংশীয় 
বাজা লল্লাটেন্ছু কেশরীর রাজত্বকালে এই ছূবনেশ্বরের মনির বিশ্বকর্ধা 
দারা নিশ্ষিত হইয়াছে । এই মন্দিরের কারুকার্ধয দেখিলে মোহিত হইতে 
হয় এবং বিশ্বকর্মা যে অঞ্ুত শিল্পকর ছিলেন, উহা! এই মন্দির হইতেই 
» প্রতিপন্ন হইতেছে । ছুবনেস্বরের প্রধান মন্দিরের চারিপাঁশেই নাঁনা দেৰ 
দেবীর সৃন্তি কাঁলাপাহাড় কর্তৃক হস্ত পদ ভর্মীবস্থায় রহিাছেন এবং এক 
স্থানে একটা মন্দির মধ্যে স্বয়ং বিশ্বকর্া মূততি প্রতিহত আছেন। 
শ্মন্দিরের মধাভাগ অন্ধকারে পরিপূর্ণ । পাণ্ডা ঠাকুর প্রদীপ সাহায্যে 


২২ তীর্থত্রমণ-কাহিনী । 


সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া, উঁচু নীচু পথ সকল অতিক্রম করিয়া গর্ভ গৃহে 
উপস্থিত করান। গর্ভ গৃহে সেই দেবাদিদেব ত্রিভুবনেশ্বরজীউর স্বৃহৎ 
লিগ দর্শন ও অর্চনা! করিয়া জীবন ও নয়ন সার্থক করিয় ভক্তিদান করিবেন, 
কারণ ভক্তি বিনা মুক্তি হওয়া! যায় না। 

এই লিঙ্গরাজের প্রন্তরময় মুষ্তির ব্যাস প্রায় নয় ফিট, ইহাঁর চতু্দিক 
কৃষ্ণ প্রস্তর দ্বার! বেদী বাঁধান ও স্ুবর্ণমণ্ডিত আঁছে। এ বেদীর একদিক 
প্রদীপের মুখের ন্যায় সুক্ষ দেখিতে পাঁওয়া যাঁয়। ইহাঁর শীর্ষস্থানে একটা 
শ্বেত রেখার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, এই দেবালয়ের একপ্রাস্তে প্রচুর 
বাহন বৃযমূর্তি অবস্থিত আছে। 

এই পবিত্র স্থানে মহারাজ লল্লাটেন্দুর বর প্রার্থনায় মহেরের কৃপায় 
প্রসাদে জাতিভেদ অন্তর্ঠিত হইয়াছে অর্থাৎ এই তীর্থ স্থানে প্রসাদ জাতি- 
ভেদ নাই। প্রভাতে প্রভুর নিদ্রাভঙ্গের জন্য দুন্দুভিধ্বনি হয় এবং পূজারী 
গণ আরতি করিয়া থাকেন। এইরূপে এগার ঘটিকার সময় যে শেষ 
মধ্যাহ্ন ভোগ হয় *হী ভোগে অক্প, ব্যগন মালপোঁয়? প্রভৃতি প্রদানে ভোগ 
হইয়া থাকে | সেই বিরাট ভোগ বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে, এতভিন্ 
অন্ত কোন ভোগের প্রসাদ ভাল পাণ্ড! ব্যতীত যাত্রীদিগের নিকট ভোগ 
আসে না। প্রছু ভুবনেশ্বরজীউর সমস্ত দিন মধ্যে চৌন্দ বার ভোগ হয়। 

যে দিন এই তীর্থে প্রথম উপস্থিত হইয়! ধাহাকে পাণ্ডা বলিয়া মনো- 
নীত করা যাঁয়, সেই দিবস তিনি যাত্রীদিগকে নিজ ব্যয়ে প্রসাঁদ দিয়া 
থাঁকেন। এই ভূবনেশ্বরের সুবৃহৎ মন্দিরের উচ্চতা ১৬৫ ফিটা। এই 
মন্দিরের গাঁত্রে যে সফল কারুকাধ্যে পরিপূর্ণ আছে, উহাতে দেবমুততি 
ব্যতীত কতকগুলি অঙ্গীল মুক্তি ও দেখিতে পাঁওয়া যাঁয়। মন্দিরসংলগ্ন 
অলিন্দগুলিতে একটা করিয়া ,কৃষ্ণ প্রস্তরের অতি সুন্দর দেবমুত্তি দেখিতে 
পাওয়া যায়। এই অত্যাশ্চর্য্য মন্দির বহুকাল বেমেরামতি অবস্থায় থাকিয়া 
ইহার সৌনরধ্য ক্রমশঃই ধ্বংশের দিকে অগ্রসর হইতেছে । হুঃখের বিষয় 


মলিন 
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সেই জন্ধকার ভেদ করিয়া, উচু নীচু পথ সকল অতিক্রম করিরা গঞ্ড গৃতে 
উপস্থিত কন্ধান। গত গৃহে সেই দেবাদিলের তরিদ্ববনেশ্ববজীউর বৃহ 
লি দর্শন ও অগ্চনা করিয়া স্বীবন ও নয়ন সার্থক করিয়া ভদ্িদান করিতেন 
কারণ ভক্কি বিনা যুক্তি হওয়া যাঁর না। 

এই লিঙ্গবাজের প্রস্তরত় মির ব্যাস প্রায় নয় ্ ইহার চতুক্দিত 
ক প্রন্তুর দ্বারা বেদী বাধান ও আুপর্ণধত্তিতি আছে । শ্রী বেদীর একদিত 
গরদাপের মাখের লা শুষ্স দেখিতে পাওয়া বাঁ ইহার শীর্ষস্থানে একটি 
শ্বেত রেখার চিজ দেখিতে পাওয়া যায়, এই দেবাঁলির়ের একপ্রান্তে প্রস্তুণ 
বাহন বুষদুহ্তি অবস্থিত আছে। 





এ কাকি সরীো এই পয়র কহ শ্রার্ঘনায় মহেশখরের কপীছ 
গুমাদে জতভত উস্তুকিত তয় অথথ এই ভীথ স্বানে পরপাদে জাতি 
দর নাই খভাঙে প্রভুব নিরভিগ্েক জন্থ দু্গুভিত্ধান হয় এবং পুজারী 
গণ আরতি কষিযা ধাকেন। অইরূপে এগার ঘটিকার সময় থে শেষ 
মধ্যাঙ্ত ভোগ হয় এ ভোগে অন, ব্যগুন যালপোয়! গুভূতি শুদানে ভোগ 
হইয়া থাকে | সেই বিরাট ভোৌঁগ বাজবে বিক্রর হইয়। থাকে, এতত্িকর 
অন্য কোন ভৌগৈর প্রসীদ ভাল পাণ্তা ব্যতীত যান্রীদিগের নিকট ভোগ 
আমে না। প্রত ছুবনেশ্বরজীউর স্মন্ত দিন মেট চৌন্দ বার ভৌগ হয়। 

যে দিন এই তীর্ঘে প্রথম উপস্থিত ভইয়া ধাহাকে পাণ্ডা বলিয়া মনো 

* নী করা বাঁধ, সেই দিবস তিনি খার্রীদিগকে নিজ ব্যয়ে প্রসাদ দিয়া 
থাকেন। এই ছুবনেশ্বরের অুবৃহতৎ মন্দিরের উচ্চত! ১৬৫. ফিট। এই 
মন্দিরের গাছে যে কযুফল কারকার্থয পরিপূর্ণ আছে, উহাতে দেবমুদরি 
ব্যতীত কতকণ্ডলি ্ীল মুক্তি ও দেখিতে পায়? যাঁর? মন্দিরসংলগ 
অলিদগুলিতে একটী করিয়। ,কৃষ্ণ প্রন্তরের অতি সুর দেবমুত্তি দেখিতে 
পায়] যায়। এই অভাশ্চর্ধয মন্দির বহুকাল বেষেরামতি অবস্থা থাকিয়। 

.. ইত সৌনক ক্রমশ:ই ধ্বংশের দিকে অগ্রসর হইতেছে । ছুমথর বিষয় 
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এই যে প্রত্যেক যাক্রীর নিকট মন্দির মেরামতির নিষিত্ত পয়সা সংগ্রহ হয়, 
কিন্তু কোন্‌ সময় ইহা মেরামত হয় উহা কেহই দেখিতে পাঁন না। 

এইরূপে পর পর সমস্ত মন্দির ও দেবাঁলয় সকল দর্শনাস্তে বিন্দু সরোঁ 
বরের পূর্ব তীরে অন্ত বান্দেবের মন্দিরের ঈশাঁনকোণে মুক্েশরের মন্দির । 
এই মন্দিরেও নানা কারুকাঁধ্য শোভিত, দর্শনে মোহিত হইতে হয়, তাহার 
পর কেদারেশ্বরের মন্দির। মন্দির মধ্যে প্র সদাসর্বদা জলে ডুবিয়া 
থাকেন। তাহার পর নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া শেষ কপিলেশ্বরের মন্দিরে 
উপস্থিত হইবেন । তথায় কপিলমুনি ও তাঁহার আরাধাদেব মহাঁদেবজীউকে 
দর্পন করিবেন। ইহার অনতিদূরে গৌঁড়িকুণ্ড, এ কুণ্ডের জলম্পর্শ করিয়া 
পবিত্র হইবেন। যে সকল যাত্রী খণ্গিরি ও উদয়গিরির শোভা দেখিতে 
ইচ্ছা ক্লুরিবেন, তাঁহারা এইস্থান হইতে আপন আপন বাণীয় বিশ্ীমপূর্ববক 
পর্বতশ্রেণীর অস্ভুত শোভা দেখিতে যাত্রা করিবেন। পু 

আমরা বিন্দু সরোবরের তীরের উপর দারোগা বাবুর বাঁটাতে বাঁসা 
লইয়াছিলাম. তথায় আহারাদি সম্পন্ন করিয়া আপন পার নিকট সুফল 
গ্রহপপূর্বক থণ্ডগিরি ও উদয়গিরির শোভা দেখিতে যাত্রা করিলাঁম। 
বাসাবাঁটা হইতে উদয়গিরি ও খপ্তগিরি প্রায় ছুই ক্রোশ পথ. গোঁশকটে 
যাইতে হয়। 


উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি। 


এই গিরিহয় একটা পাহাড় হইতে ছুইভাগে বিভক্ত হইয়া পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
নাম ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছে। ইহাদের সোপানশ্রেণীর উপর দিয়া 
শিখরদেশে যতই উঠ্িবেন গিরিদ্বয়ের বক্ষে ততই নানাপ্রকার গুহ ও কূপসকল 
দেখিতে দেখিতে মৌহিত হইবেন। কত অর্থ, কত বুদ্ধি সংযোগে এই সকল 


২৪৪ তীর্থ-্রমণকাহিনী। 


ভয়ঙ্কর পাহাঁড় হইতে গুহাঁসকল নিশি হইয়াছিল, উহা একবার চিন্তা করিলে 
বিস্মিত হইতে হয়। পূর্বে বুদ্ধ তাঁপসগণ এই সকল গুহায় বাস করিতেন। 
পাহাড় ভেদ করিয়া একতল, দ্বিতল ও ব্রিতল গ্রকোষ্ঠের পর প্রকাণ্ড 
বারান্দা প্রভৃতি নয়নগোচর হইলে আশ্চর্ধ্যাস্িত হইতে হয়। এই খণ্ড 
গিরিতে যে সমস্ত গুহ! আছে তন্মধ্যে রাণী হংসপুর নীমক গুহাই সর্বাপেক্ষা 
সুপ্রী। ইহার শিখরদেশে জৈনদিগের একটা মন্দির অগ্ভাঁপি স্থাপিত আছে। 


উদয়ণিরি। 


খগ্ুগিরির শোভা দেখিয়া পার্শ্ববর্তী যে গিরি দেখিতে গাইবেন এ 
পর্বতের নামই উদয়গিরি। এই গিরির উপর উঠিলেও অসংখ্য গুহা 
দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু গুহাগুলি এক্ষণে বেমেরামতি অবস্থায় শ্রীহীন 
হইয়াছে। অবগত হইলাম পূর্ত এই সকল গুহাগুলিতে বুদ্ধ তাঁপমগণ 
বাঁস করিতেন, এবং দেশ বিদেশে তাহাদের ধর্থপ্রচার করিয়া ধর্মআোত 
প্রবাহিত করিতেন, উহাই তাহাদের জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। দেই 
স্ময় এই সকল গুহাগুলির দৃশ্য কতই সুন্দর ছিল। এক্ষণে এ সকল সুন্দর 
অস্ভুত নিশ্মিত গহাঁগুলি ভগ্ীবস্থায় পতিত হইয়া কেবল বন্তজন্দিগের 
আঁবাস স্থল হইয়াছে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। এই উদয়গিরির মধ্যে 
যতগুলি গুহা দেখিবেন উহার প্রত্যেকটির দেওয়ালে নর, নারী, সৈনিক, 
প্রহরীর নানাবিধ প্রতিমুণ্তি খোদিত রহিয়াছে দেখিতে পাইবেন । এইকূপে 
গিরিছিয়ের শৌভ! দর্শনের পর সতী গ্রামে সাক্ীগোপাল ফি ানসে 
টশনাভিমুখে উপস্থিত হইলাম। 


ীতরীসাক্ষীগোপালজীউ 


দর্শন যাত্রা। 





ভুবনেশ্বর ট্েশন হইতে সাক্ষীগোপাল নামক স্টেশনে নাঁমিতে হয়। 
সাক্ষীগোপালজীতউর মন্দির একটা উদ্ানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত । এই দ্েবা- 
লয়ের প্রবেশ দ্বারদেশে একটা প্রস্তরময় স্তস্ত দেখিতে পাওয়া যাঁয়। মন্দির 
প্রাঙ্গণে এক স্বচ্ছদলিলা পুফরিণী আছে, উহার মধ্যস্থলে একটা ক্ষুদ্র দেব 
মন্দির প্রতিষটিত ॥ এ মন্দিরেই সাক্ষীগোপালের চন্দনযাত্রা হয়। প্রধান 
মন্দ মধ্যে শরীক মৃত প্রতিষঠিত আছেন। এই রী ুনই সাক্ষী- 
গোপাল নামে খ্যাত? 

সাক্ষী-গোপাল সন্বন্ধে জনশ্রুতি এইরূপ :- পূর্বকালে কোন এক 
সমগ্গে ছুই ব্রাঙ্গণ তীর্থ পর্ধ্যটনে যাত্রা করেন। উভয়ের মধ্যে একজন 
বৃদ্ধ, অপরটা যুবা । তাঁহার! উভয়ে নান! তীর্থ ভ্রমণ করিয়া সর্বশেষে ্ীধাম 
বৃন্দাবন (নিত্যধাম যাহা ত্রহ্মাণ্ডের উপর অবস্থিত ) তথায় উপস্থিত 
হইয়া পীড়ীগরস্থ হন। যুবা দাধ্যানুসারে বৃদ্ধের শু্রযা করিয়া তাহাকে 
রোগ হইতে মুক্ত করিলেন, তিনি নিঃমহায় অবস্থায় এই যুবার সেবায় মুগ্ধ 
হইয়াছিলেন, কারণ তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াঁছিলেন যে যুবা! আহার নিদ্রা ত্যাগ 
করিয়া প্রাণপণে তাহাকে রোগ হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছে, 
সুতরাং কিরূপে সেই উপকার প্রতিদান করিবেন এই চিন্তাতেই তিনি 
কাতর হইলেন অবশেষে নানাপ্রকার চিন্তার পর তাহার প্রীণস্বর্পা! একমাত্র 
হুহিতাকে যুবার করে সমর্পণ করিতে মনস্থ করিলেন, কারণ তিনি মনে 
মনে এইরূপ বিবেচনা! করিলেন যে, এই যুবা ব্রাঙ্গণ হইলেও কুলমর্হাতাতে 
আমাপেক্ষা বহগুণে নিকট, আমি উহাকে কন্তা সন্প্রদান করিলে উহার 


২০৬ তীর্থ-্রমণ-কাহিনী। 


মর্যাদা বৃদ্ধি পাইবে, তাহা হইলেই যুবার বিশেষ উপকার হইবে। এইরূপ 
স্থির করিয়া তিনি যুবার সহিত পরামর্শ কক্ধিয়! শ্রীহরির সম্মুখে তাহাকে 
তাঁহার একমাত্র কন্তা. সম্প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। যুবা তখন 
বৃদ্ধকে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল, আপনি আমাপেক্ষা বয়োঃজোষ্ঠ এবং 
বুদ্ধিমান, আপনাকে উপদেশ দিবার ক্ষমতা আমার নাই, তথাপি আমার 
্রার্ঘনা, এই পুণ্য তীথস্থানে শ্রীগোপালজীউর সম্মুখে অঙ্গিকাঁর করিবার 
পূর্বে ভালরূপ বিবেচনা করিয়া শপথ করুন। তখন বৃদ্ধ গ্ভীর স্বরে উত্তর 
করিলেন, তৌমার বলিবাঁর পূর্বে আমি উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়াছি 
এবং শ্রীগোপালের সন্ধে তোমায় আমার একমাত্র দুহিতাকে সম্প্রদান 
করিব অর্গিকার করিলাম। অতঃপর তাহারা মনের স্থখে অপর আরও 
বহুবিধ তীর্থ সকল পর্যটন করিয়া আপন আপন বাটীতে নির্বিগ্ে গ্রত্যা- 
গমন করিলেন । 

কিছুকাল অতিবাহিত হইবার পর একদা যুবক বৃদ্ধের বাঁটীতে গমন- 
পূর্বক তাঁহার পূর্বব অঙ্গিকার শ্রণ করাইয়া! বিবাহের প্রন্তাব করিল। 
তখন বৃদ্ধ তাহার আত্মীয় স্বজনকে পূর্ব ঘটনা ও শ্রীগোপালের সম্থুথে 
অঙ্গিকারের . বিষয় প্রকাশ করিলেন, কিন্তু তাহার আত্মীয়ের! মীচ বংশে 
কন্ঠাদান করিতে অসন্মত হইলেন, বৃদ্ধ ও আম্ম্ীয়দিগের অমতে কিরূপে 
কন্ঠা সম্প্রদান করিবেন একমনে উহাই চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে 
ই যুবা ছঃখিত মনে গ্রীমস্থ অপরাপর ভদ্র লোৌকদিগের আশ্রয় লইলেন 
এবং বৃদ্ধের পুখ্যময় তীর্থ স্থানে শ্রীগোপালের অন্মুখে সত্যবন্ধনের কথা 
প্রকাশ করিলেন। স্বভাবসিদ্ধ অহঙ্কার গর্ধি্ত কুলীনগণ একুফোঁগে যুবাকে 
অগ্রাহথ করিলেন এবং সকলে মিলিত হইয়া কোন্‌ উপাঁর '্বল্বনে যুবাকে 
বিদার দিবেন ইহাই পরামর্শ করিতে লাগিলেন, অবশেষে তাহার! যুবাকে 
আহ্বান করিয়া জিজাদ1 করিলেন যে, তুষি. বলিতেছ তুমি, বৃদ্ধ জার 
ভোঘাঁর তীর্থ স্থানের প্রীগৌগাল, এই তিন 'জন থাকিনা বৃদ্ধ সত্যবন্ধনে 


জীত্রীদাক্ষীগোপালজীতর দর্শন-যাত্রা। ২০৭ 


আবদ্ধ আছেন, বগ্ঘপি ইহ প্রমীণ করিতে পার অর্থাৎ যগ্ঘপি তুমি তোমার 
শ্রীগোপাঁলকে বৃন্দাবন হইতে এই গ্রামে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করিতে পার 
তাঁহ! হইলে আমরা সকলে জাতিভয় না করিয়া! তোমায় কন্তাঁদান করিব। 
তাহাঁদের এইরূপ রলিবার উদ্দেস্ট এই যে, বৃন্দাবন হইতে ভ্রীগোপাল 
এখানে সাক্ষীদান করিতে আঁসিবেন না আর আমরাও মৌলিক ত্রাক্ষণকে 
কন্তাদান করিব না। যুবা এই অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া হতাশ হইবার 
পরিবর্তে বরং দ্বিগুণ উৎসাহে তাহাদিগকে বলিলেন, ষস্তপি আপনাদের 
বিচারে এইরূপই স্থির হয় তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই পুনরায় বৃন্দাবন 
যাত্রা করিয়া শ্রীগোপালজীতউঁকে সাক্ষীরপে আপনাদের নিকট হাজির 
করিব, তিনি ( যুবা ) সগর্ধে এইবূপ বলিয়। পুনরায় বৃন্দীবনে যাত্রা করি" 
লেন। ঞ্তখন গ্রামন্থ সকলেই তাঁহাকে পাগল বিবেচনা করিলেন। 

একমনে এই বিপ্র গোপালরপ শ্রীহরির শ্রীচরণ ধ্যান করিতে করিতে 
যথাসময়ে নির্ষিে বৃন্দাবন উপস্থিত হইলেন, এবং তাহার আরাধ্যদেৰ 
প্রগোপালজীতউর নিকট করযোড়ে ভক্তিসহকারে প্রণাম করিয়া স্বীয় দুঃখ 
জ্ঞাপন করিলেন। আরও তিনি গ্রামস্থ শ্রেষ্ঠ কুলীনদিগের বিচারে 
মর্মান্তিক দুঃখিত হইয়া! শ্রীগোপালের নিকট বলিলেন, হে প্রতো ! এ জগতে 
ধনীর সহাঁয় সকলেই হয়, গরীবদিগের বিচার কেহ করিতে ইচ্ছা! করেন না, 
আপনি অর্ধীনের প্রতি সদয় হইয়া সত্যবাদী গ্রামে গমসপূর্ববক সাক্ষ্য না 
দিলে ব্রাহ্মণের ধধ্ রক্ষা হয় না, কিন্ত রদ, যন্তপি আপনি এ বিষয় অবগত 
হইয়্াও সাক্ষ্য না দেন, তাঁছা হইলে এই পাপের জন্ত আপনাকে সম্পূর্ণ 
দারী হইতে হইবে। 

অন্ত্চামী ভগবান সরল হায় ব্রাঙ্গপের অবিচলিত ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া 
তাহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্বাক মধুরবচনে বলিলেন, হে বিগ্র! তুমি যাহা 
বলিতেছ সে-বিষয়্ জমি সমস্তই অবগত আঁছি এবং এ বিবক্স প্রমাণ 
করিবার নিমিত্ত সাক্ষ্য দিতেও প্রস্তুত আছি, কিন্তু মনে রেখে! পথিমধ্যে 


২৮ তীর্থ-ভ্রমণ-কাঁহিনী । 


গমনকালীন তুমি আমার প্রতি দৃষ্টি করিতে পারিবে নাঁ, যগ্ঠপি সন্দেহচিত্তে 
দৈবাৎ দৃষ্টি কর, ভাঁহা হইলে নিশ্চয় জানিবে যে, আমি সেই স্থানেই 
অবস্থান করিব, আর একপদও অগ্রসর হইব না, অধিকিস্ত আমি যাঁইতেছি 
কিনা তাহার প্রমাণস্বরূপ আমার চরণের নৃপুরধ্বনি তৌমাঁর কর্ণকুহরে 
প্রবেশ করিতে থাঁকিবে এবং আমি তোমার পশ্চাঁদগামী হইব । ব্রাঙ্ষণ 
শ্রীগোপাঁলের সকল প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন। 
্রাহ্মণ এইরূপ শ্রীগোপালের আজ্ঞা শিরোঁধার্য্য করিয়! সেই দিবস 
রন্দীবন ত্যাগ করিয়া শ্রীগোপাঁলের সহিত বৃদ্ধ কুলীন ব্রা্মণের আলয়াতি- 
মুখে সত্যবাদীগ্রামে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। বহুদিবস পর যুবা 
গ্রামের নিকটবর্তী হইয়! নৃপুরধ্বনি আর শুনিতে পাইলেন না, কারণ বালুকা- 
রাশি নৃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া নৃপুর শব রহিত করিয়াছিল, এই নিমিত্ত 
বিপ্র তাহার নৃপুরের রূগু রুণু শব্দ শুনিতে না পাইয়া সন্দিগ্বচিত্তে যেমন 
পশ্চাতদিকে মুখ ফিরাইলেন, অমনি শ্রীগোঁপাল যুবাঁকে পূর্ব্ব অঙ্গীকার 
স্মরণ করাইয়া বলিলেন, আঁমি এইস্থান হইতে আর একপদও অগ্রসর হইব 
না। তুমি আমার আদেশমত বৃদ্ধ ও তাহার আত্মীয় স্বজনের নিকট এই 
স্থানে আমার আগমনবার্তী জ্ঞাপন কর, তাহা হইলেই তৌমার আশা পুর্ণ 
হইবে। যুব শ্রগোপালের আজ্ঞাপ্রাপ্ডে তদনুরূপ করিলেন । এই অন্তুত 
ঘটনায় সকলকেই চম্ত্কুত হইতে হইল । অবশেষ সেই ব্রাহ্মণ ও তাঁহার 
স্বজন শ্রীগোঁপালের অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া মৌহিত হইলেন এবং রুতা- 
ঞ্ললিপুটে আপনাপন ক্র স্বীকারপূর্ববক সন্তষটচিত্তে শ্রীগৌঁপালের সম্মুখে এ 
যুবাকে কন্ঠা সম্প্রদান করিয়া পূর্বপ্রতিজ্ঞা পাঁলন করিলেন। শ্রীগোপাল 
বৃন্দাবন হইতে সাক্ষীরূপে এইস্থানে উপস্থিত হইয় ভক্তের আশীপুর্ণ করিয়া- 
ছিলেন, এই নিমিত্ত প্রন এইস্থানে সাক্ষীগোপাল নীমে বিরাজ করিতেছেন । 
ভক্তিপূর্বক এই শ্রীমৃত্তি দর্শন করিলে, শ্রীধাম বৃন্দাবনের শ্রীগোবিনদজীতউর 
দর্শন ফল প্রাণ্ত হওয়া যাঁয়। 


কালাপাহাড়ের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত । 





কালাগাহাড়ের প্রকৃত নাম কালাটাদ রাঁয়। বর্ধমানের অন্ত্রপাতী 
বীরজাতন গ্রামে তিনি বাঁস করিতেন। তাঁহার পিতা নয়ানটাদ রায় 
গড় বাদসাহের রাজপরকারে ফৌজদারী বিভাগে কার্য করিয়া লঙ্গতিপরর 
হন।, পরোপকার তাহার জীষনেক়্ একমাত্র ব্রত ছিল এই নিমিত্ত শো" 
লক্ষী তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন । নয়ানটাদের মহতগুণে যুগ্জ 
হইয়া! গ্রামস্থ সকলেই তাহাকে শ্রদ্ধা করিতেন কিন্তু দুঃখের বিষয় ভিনি 
অল্প বয়সেই মৃষ্যুমুখে পতিত হইয়! সকলকেই হুঃধিত করিয়াছিলেন। 
সেই দমন্ধ তাহার একমীন্র পুত্র কালাটাদ অত্যন্ত শিল্ড ছিলেন। কালা" 
চাঁদের মাতাঁমহ এ শিশুটাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, সেই নিঃসহায় অবস্থায় 
অগত্যা তিনি মাতামহের আলয়ে পালিত হইয়া বাঙ্গল! ও পারসী ভাসায় 
ব্ুত্তি লাভ করেন। কালাটাদ অতিশয় বুদ্ধিমান, বলবান ও নুরী পুরুষ 
ছিলেন, তাহার আচার ব্যবহার সমন্তই পিতার স্থায় হইয়াছিল এবং 
মিষ্টভাষী ছিলেন, এই নিমিত্ব সকলেই কাঁলাটাদকে ভক্তি করিতেন। কাল” 
ক্রমে কাঁলা্টাদ যথাসময়ে শ্রীরামপুর নিবাসী রাধামোহন লাহিড়ী মহাশয়ের 
সুন্দরী কন্লাহ্য়ের পাগিগ্রহণ করেন। 

বিবাহের পর তাঁহার বায় বৃদ্ধি হওয়ায় তাঁহার পৈতৃক মনিব গৌড়ের 
বাশা সলিমান শাহের নিকটে কর প্রার্থী হছ। সমাট তাহাকে পারসী . 
ভাবার স্ুপক্চিত এবং কুত্ী। বলিষ্ঠ পুরুষ দেখিয়া ও তাহার পরিচয়ে সন্ত 
হইয়া, গৌঁছ নগরেই ফৌজার পদে নিযুক্ত করিলেন। তখন কালারটাদ 
সম শাহার বাঁটার নিকটেই, বাঁসা লইলেন। তিনি অভ্যাস মত প্রত্তাহ 
পতাষে রাঁজযাটীর সং একটা হবে দান, আফিক সম্পয় করিতেন এবং : 
বাদ চান উহ হইয়া কণ্ধ বাঁজায় করিতেন।  হিগুরা 


২১০  তীর্ঘঅমণকাহিনী । 
ধুভির উপর চাপকান এবং মাথায় পাগড়ী লাগাইয়া কার্য করিতেন আর 
মুসলমানেরা ইজের পরিধান করিরা কাছারীতে হাজির হইতেন কারণ 
রাজাদেশ এইনপই ছিল। 
নিনান সাজা তীর ভিজ হানে ক 
তাহার বিবাহ হয় নাই। একদ সেই কন্তা। দাসীগণ লহ অট্রালিকার ছাদে 
নুধিমল বাঁযু সেবনকাঁলে কাঁলার্টাদকে স্লান করিয়া আহ্কিক অবস্থায় মন্ত্র 
উচ্চারণ সমদ্বে দেখিয়া! মনে মনে তাঁহাকেই আত্মসমর্পণ করিলেন? 
সম্রাটহুহিতা কালাটাদের গলে বজ্সোপবীত দেখি! উচ্চবংশৌন্তব, হস্তে 
নুবর্ণ কোশা৷ থাকায় ধনী এবং যন্ত্র উচ্চারণ শব্ধ পাঠশ্রবণ করিয়া বিদ্বান 
স্থির করিয়াছিলেন। কলাঁটাদ এ.ব্ষিয় কিছুই অবগত ছিল না সুতরাং 
যথাসময়ে আঙ্চিক ক্রীড়া! সমাপনাস্তে আপন মনে বাসার প্রত্যাগমন 
করিলেন। দ্বানীগণ সগ্রাট-দুছিতার মনোভাব অব্গত হইয়া গুগ্তভাঁবে 
বেগমের নিকট প্রকাশ করিয়] দিল, তখন বেগম তাহাদিগকে কোন কিছু 
না বলিয়া পরদিবস প্রত্যুষে গুগুতাঁে স্বয়ং সেই সুন্দর যুব! কালাাদকে 
আফ্ক অবস্থাতে দেখিলেন এবং গুপ্তচর পাঠাইয়া কালাটাদের জাতি, 
কুল, ব্যবসাদি সমস্ত অবগত হইব! মনে মনে অত্যন্ত স্ব হইলেন, কেননা 
এতদিন পর তীহার কল্তার উপযুক্ত পা নয়নগোঁচক হইল। তখন তিনি 
কগ্তার অভিলীষ পূর্ণ করিবার জন্ত সমাটকে অনুরোধ কৃর্সিরোন। 
বাট সলিমান শাহ বেগমের নিকট সমস্ত অবগত হইয়া! আল্লাকে 'স্- 
বাদ দিলেন। পরদিন তিনি মনের সুখে আহনাঁদে সন্ধটচিতে কালাচাদকে 
কাছারী নানা অছিলার আটক রিনা! বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। 
কাঁটাাক্াতিডয়ে উহা অস্ীকর করিবেন। তখন সহটি তাহাকে নানা 
কাবুলাত, শেষে জীবনের ভর প্রষণশনি করিয়াও কিছুতেই তাহাকে সম্মত 
কিনা পারিরা অভ্যনুক্ধ হইলেন এবং তাহ শূলের আগেশপরান 
(করিলের। সুরত মধ্যে: এই বিহামবার্ত। লহসত. দেশ ও প্রত্যেক পরীতে 


ফালাপাহাডের সংক্িত্ জীবন বৃত্ত! ২১৯ 


পল্লীতে প্রচারিত হইল।. বখাক্রমে সমাটছুহিতাও এই সংবাদ পাইয়া 
মর্মাহত হইলেন। তাঁহার সফল আশ নিরখুল হইতেছে বিবেচনা করিয়া 
আপন অনৃটের বিষ চিন্তা করিতে করিতে উদ্মতে স্টায় খিড়কীন্বার, 
দিয়া নিষ্কা্ত হইয়া! এ বধ্যতৃমে উপস্থিত হইলেন এবং কীছিতে কাদিতে 
কালাটাদের পদতলে পতিত হইয়া তাহার অভিলাব পর্ণ বরিলেই উপস্থিত 
বিপদ হইতে উদ্ধার হইবেন এইরূপ পরামর্শ দিলেন, ( যে সময় কাঁলাচাঈ 
প্রতি মূহর্ত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্ত অপেক্ষা কর্িতেছিলেন সেই 
সময় এই অসম্ভব ব্যাপার দর্শন করিয়া কালাঁটাদকে হতবুদ্ধি হইতে হইল 7 
সমাটছুহিতা কালাটাদেক মুখভাঁব অবলোকন করিয়া তাঁহার প্রোর্ঘনায় 
অসম্মত বোধ করিলেন একং মনৌছুখে ঘাঁতকদিগকে কাতরঘচনে অগ্রে 
তাহাকে হত্যা! করিতে অন্থরোধ করিতে লাগিলেন। জল্লাদেরা এই সমস্ত 
ঘটনা অবলোকন করিয়া কোন কিছু স্থির করিতে ন! পাঁরিরা হুঃখিত যনে 
বাদশার নিকট কৃতালিপুটে আত্মোপান্ত সমস্ত বিষয় প্রকাঁশ করিলে, 
সম্রাট কিংকর্তব্য চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার গেহমগ্ী চিনি 
গমন করিলেন । | 
এদিকে কালটিদ অসক্প বিপদ হইতে উদ্ধারকল্পে ই শী ন 
যৌবন্সম্পর্ন| সম্রাটচুহিতাকে অবলোকদ করিয়া তাহান্ রূপে এবং কাতির 
উক্তিতে মুঝ হই ভাহাকে বিবাঁহ করিতে সম্মত হইল্লেন। সমাট বতৃমে 
উপস্থিত হইয়া, কালাঠাদকে বিবাহ করিতে সশ্মত অবগত হইয়া তাহার 
শুলাজ! রহিত করিলেন এবং সেইদিনেই তাহার করে আপন দেহের চুহিতাকে 
সা রোগে শাবি ছিলে মা ফালা" 
চাঁদকে উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন! উট 
এই বিবাহ হেঠু কালাচাদকে সমাচ্চ্যু্িতে হইল আর্ধাত 
খের উপতিত বপন তাস বব! ইস, কালির মা ৰ 
প্বিশ্টিত করিরাও বিচুতেই কোন ফলোয হই না দেখিলেন নু 





২১২,  ভীর্থ্রপ-কাঁহিনী |. 


বর হা 
তিনি মনোহ্ঃখে কালযাঁপন করিতেছেন, সেই সময় কলিক একমান হণ" 
কর্তা প্রীপ্রীজগঞ্লাথদেবকে স্মরণ হইল, তখন তিনি জাতি হইতে উদ্ধার 
মানসে জীক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন এবং ও পবিস পুণযস্থানে ধর! দিলেন। 
'তিনি একমনে একপ্রাণে অনাহারে ছয়দিন ধন্না দিয়'ও ভগবানের কোনরূপ 
প্রত্যাদেশ হইল না দেখিয়া ছুঃখিত হইলেন, অধিকন্ত পাঁগাঁবা তাহার 
পরিচয় পাইয়া প্রধান পাগার আজ্ঞান্যায়ী শ্রীমন্দির হইতে অপমান 
পুর্ববক তাঁহাকে বাহির করিয়া দিলেন। কাঁলা্টাদ এ অপমানের 'গ্রৃতি- 
শোধ লইবার জন্ত ক্রোধের বশবর্তী হইয়! দুঃখে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করি- 
লেন আর হিন্দুদিগের দেবতার ক্ষমতা অন্তধগান হইয়াছে এইপ্রকার 
সিদ্াস্ত করিয়! তিনি হিস দেবতাদিগের প্রতি নানী প্রকার অত্যাচার আত 
করিতে লাঁগিলেন। কাঁলা্টাদ হিন্দু হইয়া হিন্দু দেবতাঁদিগের প্রতি 
ভয়ানক অত্যাচার করাতে ১ 
তাহাকে কালাঁপাহীড়, বলিতে লাগিলেন । 

এইফপে কালাটাদ শ্রীমন্দির হইতে উপ ছি নেভার 
মীন গ্রহণ করিলেন এবং সমাট (স্বশ্তর ) কে বারস্বার উৎকল বিজয়ের 
জন্ত অন্থুরোধ ' করিতে লাগিলেন। বাঁদসাহ এই জামাতার উৎসাহে 
উত্তেজিত হইয়া অত্যস্ত সন্ত হইলেন এবং পুরফাঁর স্বরূপ তাহার সমস্ত 
সেনার অধিনায়ক করিলেন। কালাটা্ নিজগুণে আল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত 
সেনার শ্রদধাভীক্গন হইলেন। ভখন সবিমানশীহ কালঠাদের অস্ুত 
'গ্ষমতা দর্শনে নিজের সমু িনার অধিনায়ক করিয়া! সন্ধটচিত্রে-উড়িস্থা, 
বিজয়ে সম্মতি দান করিলেন: বেই সময় গাবংসীর মহাপরাক্া মুকুদ- 
দেব নামক এক রাজা তথা শাসন করিতেন। মুমলমানেরা বারবার. 
উডিস্া আক্রমণ করিয়া সুকু্দদেবের অত রপ-কৌশলের নিকট পরাজিত 
অইযাছিঘা। এবার কালাচাদের অমিতবিক্ম এবং লমাটের অসুধ্য কয 
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ভিত তাং বলল ধন কা মহা? 
বীর মকুনদেব পূর্যের ন্যায় যব্নদিগকে তাঁচ্ছল্য করিয়া! লামান্তমাত্র সৈশ্ত 
জমভিব্যাহারে রণনুমে গ্রবেশ করাতে সেই অসংখ্য ধবন চমু ভেদ করিবার 
সময় পরিবেষ্টিত হইলেন, তখন তিনি প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া! & 
অন্েয্ন যবনর্দিগকে নিপত করিতে করিতে বীরের স্তায় জীবন বিসর্জন 
করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন তংলঙ্গে উড়িম্বার ভাগ্যলক্্ী ও অস্তধ্ঠান 
হইলেন। এইকপে উড়িযা মুদলমানদিগের অধীন এবং বাঙ্গালাদেশের 
অংশীভৃত হইল। 

কালাটাদ বিজয়ী হইয়া পূর্ব অপমান শ্মরণপূর্বক ইচ্ছামত রীক্ষে্ে 
ভয়ঙ্কর অত্যাচার করিতে লাগিল, তখন পাগারা ভয়ে জগন্জীথদেবকে 
্রীমচ্দির হইতে গুধভাবে লইয়া গিয়া হদমধো প্রোথিত করিলেন, তথাপি 
কালার হুন্তে নিস্তার পাইলেন না $ বছ অনুসন্ধানে এবং অতি ঝট পাতি 
পাতি সন্ধান করিয়া কালাটাদ বিগ্রহ মৃষ্তি বাছির করিয়া সমুদ্রতীর়ে 
ীুস্তিকে ভশ্মে গরিত করেন। তাহার পর কালাাদ ইচ্ছান্ুসারে আপন 
সৈম্ মমভিব্যাহারে জৌনপুর রাজ্যে, কাঁশীধামে আরও বহুবিধ হিনুদিগের 
বিখ্যাত তীর্থ স্থানে উপস্থিত হইয়া ক্রমান্বয়ে আট বৎসর কাল হিন্দু দেখ- 
দেবীর বিগ্রহ মৃততির উপয় অমাসথষিক ত্যাচার করিয়াছিলেন কালীধামে 
অত্যাচার সময় কালার এক যুবতী মাুলানীর প্রতি তাহারই আদেশমত 
এক ঘবন বলাৎকার করে, তিনি রোদন করিতে করিতে কালাপাহাড়ের 
নিকট আত্ম পরিচয় দিয়! মনোছুঃখে নানানপ তিরাস্কর করিয়া সেইস্থানেই 
কালাটাদের কটিস্থিত তরবারি ছিনাইয়া লইয়া আত্মহত্যা করেন। তদরশনে 
তিনি তত হইয়া অত্যাচার করিতে বিরত হইবায় আদেশ পরান করিলেন, 
আজ্ঞামীতর তংষশাৎ অত্যাচারের শান্তি হইল। বলা বাল্য কালাটীদের 
থার্লানী যে কাঈীতে বাস করিজেন-তাঁহা তিনি পূর্বে জানিতেন না, এই 
বোমহধণ মস্ত কালাঠাদকে আস্তিক হুখিত হইতে হইল এবং ইহারই 


দি ৮ হী 


ভর সনে পিপি ছি পাই মিথিত কানীধাঁমে একমাত্র 
নাদিলিঙ্গ নদী কেদারেখরের প্রধান বিগ বক্ষা হইয়াছিব, অস্থাপি 
এই অনাদিলিঙ্ষ কালীধাঁষে বিরাঁজিত। এক্ষণে কাঁপীতে আমরা থে সমস্ত 
শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া থাঁকি এক কেদারেশ্বর ব্যতীত সকলগুলিই কাঁলা- 
পাহাকের অত্যাচার সমরেন পর স্থাপিত হইয়াছে । কথিত আছে কানা- 
চাঁদ স্থচক্ষে মাতুলানীর চুরাবস্থা দর্শন করিয়া সেই রায্রেই মনৌহুথে 
সনথ্যাসীবেশে কৌধায় নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন, সেই অবধি আর তাঁহার 
কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। 


পুরী তীর্থ । 


: : কলিষুগে ভগবান পাপীদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য ্রী্রীজগন্লাখরপে 
অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অতএর এই কলিকাঁলে সকল মহৃম্যেরই 
ভগবান জগক্লাথজীত্টর দর্শন ও অর্চনা করা! কর্তবা।  পাওুবংশীয় অভিমন্্য 
পুত্র মহারাজ পরীক্ষিতের সর্গারোহণ সময়. হইতেই মর্তে কলির গুভাগমন 
হইয়াছে ।, 


কলি মাহাত্থা। 


এই ক্িকানে সা, ধন পরিজ, ক্ষ বা, আছু, বল এবং স্থৃতি 
সকলগুলিই বিন হুইবে। কমিকাঁলে মনের ধনই সর্বশ্রেষ্ঠ পদার্থ 
হইবে এবং, ধর নির্ধারণ বিষয়ে ধনই বলব হইবে । কলিতে কচি জন্- 
সারে বিবাহ কয় বিজয় হইবে এব পুবের মধ হার রতি কৌশর 
অধিক ভিনিই প্রেঠ হইবেন। রান্কগবিগের চিককের মধো কেবল হজ 
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গাছটা, গলে ধারিবে,, আচার বিন বিনা ভি গুগুল তীতহাদয নিকট 
হইতে বিদ্বার় হইবে। কলির পণ্ডিতের থহ বাক্যব্য় করিবেন এবং 
অর্থলোভে ছয় ্যবস্পর প্রদান করিতে সঙ্কুচিত হইবেন না।, কলি- 
কালে কেশধারপ ফেল সৌনদার্ঘের জন্থ হইবে। বুব্যগণ সর্ব! শীত, 
বাত, কৌন, বরধা, ক্ষুধা, তৃষা ও ত্যাধি এবং চা রা সার কট 
পাইবে... 
মনুষ্যমিগের রাহ ৪০ পণ কত ছি খাতে ফি বিকাল: 
মসয্বকে ২৯২২ বংসর বয়ষেই যানবলীলা শেষ করিতে হইষে। ফেব: 
দিগের দেহ খর্াকতি ও ক্ষীণ হইবে এবং জাতিতে বরভেৰ বিচার করিবে. 
না। চৌধ্ কার্ধেই তৎপর হইবে, মিথ! ভিন্ন মৃত ভ্রমেও যলিষে.না 
এবং বুঝা হিংসা মনগস্যদিগের স্বভাব দশগুণ হইবে । গো! সকল ছাগবং 
খর্কাকৃতি হইয়। অল্প হুগ্ধ প্রদান করিবে। ঘ্বতাঁদিতে পূর্বের চ্টায় গন্ধ 
মিতা থাকিযে ন| এবং বৃক্ষাদিতে ও প্রচুর পরিমাঁগে ফল জদ্মাইবে না। 
সস্কীদি্কে পৃথিবীর মধ্যে পরম বন্ধু বোধ করিবে পিতা, মাতা গুরু- 
জনের পরামর্শ না লইয়া ইহাদের পরামর্শ লইয়া কাঁজ করিবে। কলি: 
কাঁলে ওধধ সকরের গু ক্ষীণ হইবে, মেধ হইতে জল হইবে না,.কেবল 
বিচ্যুত ও বজ্জাধাত হইবে, মন্ুষ্যগণের 'গণ্দভের ন্যায় আচিরণ হইবে। 
কলির পূর্ণাবস্থার ছল, মিথ্যা আলম, নির্রা, হিংসা, ছুখে, শোঁক, মোহ, 
ভয় ও দৈস্তদশার_প্রাধান্ত হইবে, আর ও মনুন্যগণ কষুদ্শী, অজ ভোর, : 
অধিক আহীরকারী, অতিশয় কর্মী ও ধনহীন হইবে। কলিকীলে সক 
স্রীই সতী হইবে, কেবল গর্তধারিনী আপন গর্ভজাত পুরের নিকট বৃতী 
খাফিবে, কলিরাজের উপরেশমত এই লকল পালনীয় হইবে। 
. কমিকালে প্রত্যেক নগর ও গ্রীম পাও ও মান পরিধি 
ফেে. 'োহাঁযও. অধীন খাঁকিতে ইচ্ছা বিয়ে না।  অমু্য্ পিন্ান ও 
কঁশাহ পরিবর্তে লৌেন বাঁসনকে বমামর করিযে, বগা তারব ইফেন। 
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াণের। অভ পটু হই নিমণ হইলে জী বিচার করিবেন না। 
_ স্ীলোকেরা ধর্ববাকৃতি ও অধিক ভোজী হইবে এবং বহু স্তান গজব করিয়া 
আল্লা ও লঙ্দাহীনা হইয়া নিরন্তর কটুভাবী হইবে ও সর্ধদা চোর, 
ছললাম্বেষণ : করিব বেড়াইবে | কলিরাজের ইচ্ছাহুসারে দ্ামীরা গুরুর 
্থায় স্্রীসেবা. করিবে ও স্ব হইয়া খাঁকিবে। শূদ্রের! ত্রাঙ্গণের শান্ত 
অধ্যরন করিরা ধর্দচর্চা করিবে এবং ত্রাঙ্গণেরা! শৃত্রের নিকট ব্যবস্থা 
লইবেন, তখনই কলির পূর্ণকাল হইবে অর্থাৎ আপনার জীবনে যাহা 
' দেখিবেন আপনার পুন্র- পৌত্রেরা তাহার ঠিক বিপরীত দেখিতে থাফিবে। 
অন্রকট, অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষটর প্রাহুর্ভীব হইবে, লোকের অক, বন্, পান 
ভোঁজনের স্থান. ও ভূমি থাকিবে না। সামান্ত অর্থ লইয়া জডবিচ্ছদ 
খটিবে। লোকে অন্লাভাবে পিতা! মাতা, পুত্র করা! ও পত্থীকে প্রতিপালন 
করিতে সক্ষম হইবে ন। স্ত্রী, পুরুষ, বালক বৃদ্ধ প্রত্যেকেই পরিশ্রম 
করি! আহার মংগ্রহ করিতে হইবে। কপটধন্ম ও ধরগ্রচারকের সংখ্যা 
দ্ধ হইবে। কলিকালে অন্নদান ও বিছাদান অপেক্ষা, অধিক পুণ্য আর 
দ্বিতীয় থাকিবে না। গুর্ণ কলিকালে লোকে দিনাস্তে একবার মাত্র হরিনাম 
উচ্চারণ করিলেই সঈর্ধপাপ হইতে মুক্ত হইবে কলিমাহায্য নামক গ্রন্থে 
এইকপ প্রকাশ দেখিতে পাওয়া ঘাত্র। 

(কষলিযুগ্গে একমান্র ভাণকর্তা। জগর্লাথদেব, যিনি নে নীলা- 
বশে আপন অংশ হইতে উ্রীগৌরাঙ্ষনাষে ধরায় অবতীর্ণ হই কত মহা 
পাপী উদ্ধার করিয়া. কত লীলাখেলা প্রকাশে মমুযযদিগ্কে ভবপারের 
. কাণারী শ্রীহরির পদে মতি রাখিতে উপযেশ দান করিয়া, হত তীর্ঘ মকল 
. পর্ন করিয়া অবশেষে এই ক্ষেতে উপস্থিত হইয়া ছিলেন এবং আপন কায! 
(জগ রী হিলিভ করিনা এই ক্ষেতের নাম প্রীন্দে্ করিয়াছিলেন বে 

ৃ 7৬ 
১. নেই গতিতপাকা ভয়ুগারের একসাত কাণ্ডারী জগঙ্াাথছ্রেকে 





পরীদগরাথদেব জীউ বন যা । :. ২১৭, 


কাহার না দর্শন করিতে ইচ্ছা ্রীগৌরাদনুর নামক গ্রে বির 
পটার প্রকাশিত আছে। পু 


উন শি 
_. দ্রশন যাত্রা |. ৃ 


শপে 


সা্লীগোপাঁল ছ্েশন হইতে পুরী নামক ট্টেশনে অবতরণ করিয়া প্রাক! 
দেড় মাইল বাঁধা রাস্তা দিয়া জগল্লাথদেবজীতউর প্রীমন্দির দর্শন করিতে 
যাইতে হয়। এখানে সরকার বাঁহাহ্বরের ছুকুম অনুধায়ী পাঁচ. আইন 
অত্যন্ত প্রবল অর্থাৎ কেহ রাস্তায় নিদৃষ্ট স্থান ব্যতীত প্রশ্রাব,করিলেই 
তাহাকে জরিমাঁন! দিতে হয়। পুরী প্টেশন হইতে শ্রীমন্দিয়ে যাইবার সময় 
গোশকট ও ঘোড়ার গাড়ী পাওয়া যায়। - 

কীজগয়াথদেবের শ্রীমন্দির ভারতের এক শিল্প নৈপুণ্যের দিগন্ত 
বিস্তারী কীঘ্ধিত্ততত। : এই মন্দির পূর্ব পশ্চিমে বিশ্বৃত এবং চারি ভাগে 
বিভক্ত যথা! ৮ ভোগমন্দির, নাটমন্দির, জগমোহন ও পীঠস্থনি বা রতববেনী। 
ইহার তলদেশ হতে অগ্রভাগ পর্যন্ত সমন্তই রশতরদ্ধারা নিশ্িত । এই, 
মন্দিরের উচ্চতা ১২৬ হস্ত বা ১৮৯ ফিট, পুরে যে জগৎবিখ্যাত সবৃহৎ, 
সর্বোচ্চ বিুবনেস্রের ' মন্দির দর্শনে মনে করিয়াছেন যে ইহারক্কার উচ্চ 
মন্দির আয নাই সেই মন্দিরের উচ্চতা ১৬৬ ফিট আর পুরীর প্মিয়ের 
উচ্ধডা ১৮৯ এই চুই মন্দিরের উচ্চতা ভুনা করিলে বুঝিতে পারিবেন 
বে ভুবনৈহবরের -যঙ্ছির অপেক্ষ। পুরীর মনির ২৪ কিট অধিক উচ্চ; 


২১৮ তীর্থ ্রণ-কাঁহিনী.। 


এই: হন্দিবের শিখরফেশে লীলচনজ নামে বে সৎ চক দেখিবেন পুরীবানী 
পাণডাদিগের নিকট অবগত হইলাম ছুবৃত্ত কালাপাহাড় এই. চক্র ভা 
করিবার জন্ত বিশেষ চে! পাইয়াছিল কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্ হইতে 
পারেন নাই। আরও অবগত হইলাম যে, এই নীলচক্ষের ওজন কিছু 
কম পাঁচ মন কিন্তু মন্দিরের ভলদেশ হইতে উহা দিনক্ষণ কৰিলে চক্র 
থে এত অধিক ভাঁরি ভীহা কিছুতেই অনুমান হয় না. :. 

কথিত আছে শ্রীতীজগপ়াথদেবকে  বক্ধবেদীর উপর দর্শন করিলে দশ 
অবতারের শন ফল 'শ্রান্ত হওয়া যায়; এই নিমিত্ত লফল তীর্থের সার 
পুরুযোত্তম ক্ষেত্র এবং ফলিকালে সকল দেখের শ্রেষ্ঠ “জগয়াখদেব” নামে 
প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। পুরীর শ্রীমন্দিরের চাঁয়িদিকে চাঁরিটা স্বার আছে, ও দ্বার 
গুলি ভিন্ন ভিন্ন নাষে শোভা পাঁইতেছে ৷ উত্তর ঘারে দুইটা হস্তিমকদি স্থাপিত 
থাকায় উহ নাম হত্তিঘার হইয়াছে। দ্ষিশসথারে হুইটা অখমূর্তি থাকাতে, 
উহার নাঁম অঙ্থঘার হইয়াছে । পশ্চিম স্থারকে খব্দ্বার বলে, 'আঁর পূর্ব 
দ্বারে ছুইটা সিংহমৃত্তি গ্রতিঠঠিত হইয়াছে বলিয়া, এই ছার সিংহদ্বার নামে 
বিখ্যাত হইয়াছে। সিংহম্বার অপরাপর দ্বার অপেক্ষণ শিল্পকার্ধোে শোভিত 
এবং এই সবারই প্রীমন্দিরের প্রবেশ পথের প্রধান দ্বার । 

- সিংহছারের সন্ুথে বে প্রণস্ত পাকা বীধা রাস্তা আছে উহীর নীম বড় 
ড় রাহা আহাচ মাসে গর র্যা & বদ যাহার উপর সমপহই়া 
থাক্ষে এবং এই ব্াস্তাই_ পুরীর প্রথান পথ বলির প্রসিঞ্ধ হইয়াছে, কারণ 
সমস্ত পুরীধামে এরপ প্রশনত রাস্তা আস দ্িতীর নাই। এ রাস্মার হুই ধারে 
ঘোকষান মফ ঙ্জিত থাকার, ইহার সৌন্য আও বুদধি-হইসকাছে।.:. 

".. সিজারের সনথৃখে দেলিং যো! নে এটা হোন কর টি 
বাজার উহার নাম. অরশত্স্ত। এই রণ সতের মুকাদেশচতুক্ষোগ- 
পিপি এবং সের উপরিভাগ কৃ গ্রন্থিত গ্যনে পলতোকা] আছে৷ 
বা উদ্ধত কমবেখ বিশ কিক +এবং গাহিৰ প্রায় পাঁচ ফিট: অবগত 


পীজগয়াখদেব জীউর বর্ন ধাতা । ২১৯ 


ইলা এই সত র্ রথে কোনা্ক নামক সমু রা এসি 
মন্দিরের পূর্বাভাগে অবস্থিত ছিল, যেই অনি বেমেরামতিতে ভা হই? 
সীদর্াহীন ই/লে পর সাঁধারণকে হজের দৌনর খাইবার নিন 
এইসানে স্থাপিত হইক্সাছে। 
. সিহঙারে জীবে প্রবেশ-পখের প্রথয়েই দিনের হের 
নিযরেশে এক জগ প্রতিষ্ঠিত আছে রর্ন পাওয়া যার । ও শরম 
পঙিতপাবন নামে বিরাঁজ করিতেছেন । যাহারা প্রীমন্দিরের মধ্যে প্রবেশ 
করিতে পান না, অবগত হইলাম এ পতিতপাবন-জীতকে ভক্তিপূর্বক দর্শন 
করিলে তাহারা! রত্ববেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত মৃত্তিরয়ের দর্শনফল প্রাণ হই 
মুক্তিলাভ করিস থাঁকেন। প্রবেশদ্বারের প্রথমে এই (জ্গন্সাথ) পতিতপাবন 
জীউকে প্রতিষ্ঠা করিবার ফারণ এই যে, পূর্ববকালে জনৈকপুরীর রাজ! 
চরিত্রদোষে পতিত হন। : পতিতক্জনের শ্ীমন্দিরের মধ্যে প্রবেশ অধিকার 
না থাকাতে ভিনি মুক্ত হইবার অন্ত অগস্াখদেবের আশ্রয় লন এবং বহু 
অর্থ ব্যয় করিয়া পণ্ডিতমগুলীর বাবস্থা'অনগুসাঁরে এই ভ্রীসৃততি প্রতিষ্ঠা করেন, 
কারণ তিনি বিবেচনা! করিয়াছিলেন, ঘস্তপি আমার স্তায় কোন হূর্ভাগ্য 
খাকে, তাহ হইলে আদ এত্ত এই পততিতপান জীউ মণ রিলে 
রর কৃপা সহজেই উদ্ধার হইতে পাঁরিবেন। রি 

ভগ্ন প্রথথে, ।সিহহ্ারে এই গতিতপাঁবনজীত্তকে দর্পন কবে 
তৎপরে বিশ পরসতরের বৃহৎ সোপান অতিক্রম করিলে প্রথম তোরণ 
পার হইয়া ছয় তোরণে পৌঁছিবেন। এই দ্বিতীয় তোঁরণে শু মহা 
প্রসাদ ও আনমানায় সারি সারি দোকান সুশোভিত দেখিতে পাইবেন 
এবং গঁকানীদিখের কথাবার্তা ও ভাবভজি দেখিলে মনে যনে কত আনন 
অন্তব বঠ়িবেন। লোঁক পরম্পরা অবগত হইলাম যে. পাধাযগে এই 
মপ্রিসীদ বক্র করিবার, অধিকার পান না, যাহারা বংশাইক্রগে বিজ 
করিতেছেন বতাঁহারাই এই পু মহাপ্রসাঁফ বিজ করিনা থাকেন এই নিশি 


২২০ .. তীখত্রপকাহিনী।. 
বিস্তর অর্থ বায় করিয়! পুরীরাজের নিকট ছাড়পত্র লইতে হয়। এই 
ছিতীয় তোরণের পুর্বধারে আনন্ববাঁজার ও ানযধ্চ। আননবাঙ্গা 
নামেও যেমন শ্রবণমধুর, দরশনেও সেইরপ গ্রীতিপদ। আননদবাঁজারে ছোট 
বড় লকল প্রকার আটকিয়া পাওয়া যাঁর। অন্ন, ডাল, থিচারক, ব্যঙন 
পরস্ৃতি সমস্তই মহা প্রসাদ নামে খ্যাস্ত অর্থাৎ যে সকল ভরবে ্রীক্রীজগতাধ, 
বলভদ্র ও সুভদ্রা মাতার ভোগ হয়, সে সমস্তই মহাগ্রসাঁদ নামে প্রসিদ্ধ 
আরও দেখিডে পাঁওয়! যায় যে সকল দ্রব্য সহজেই. পাঁক করা যায, সেই- 
রূপ জব্যেই প্রদুর ভোগের নিমিত্ত ব্যঞ্জন প্রস্তত হইয়া থাঁকে।. আনদ- 
-বাঁজারের ডাইল সর্বাপেক্ষা সুন্থাছু 

গঙ্গাজল চগ্ডালম্পর্শে যেরূপ অপবিত্র হয় না সেইরূপ এই মহাপ্রসাদ 
কিছুতেই অপবিত্র হন্ন না। এই প্রসাদ ক্রয় বিক্রয় করিলেও ভোষ নাই। 
শু অবস্থায় বাঁদুর হইতে আলিলেও ইহা শুদধা। মহীগ্রসাঁদ যে অবস্থায়: 
প্পাওয়া যায়, সেই অবস্থাতেই ভক্তিপূর্বক গ্রহণ করা উচিৎ। এই মহা" 
প্রসাদ তক্তিপূর্বক ভক্ষণ করিলে সঁকল পাপ বিদুরিত হয়। আশ্চর্যের 
বিষয় এই ষে, যাত্রী বত অধিক হুউক নী কেন, কাঁহাকেও কখন প্রসাঁদের 
নিমি্ধ ভাবিতে হয় না। এইরূপ পবিত্র তীর্থ তৃমণ্ডলে আর দ্বিতীয় নাই। 

ধন্ত জগস্মাখদেব! ধন্য তোমার মাহীত্্য 1 এই আনন্াবাজারের ] 
হে ক কন দাই মানার এই মৌন ইশ 
স্ানোৎলর জম্পন হয়। 

পৃস্বীর মন্দির অভ্যন্তরে প্রবেশ করি বইছে চারি রদ 
হাড়ের বাটের ছুরি এইরূপ অক্পৃশ্য ব্যসকল ভুলক্রমে লইয়া প্রবেশ করি- 
বেন না, কারণ উপ কোন অশ্পম্ত ব্য মঙ্গির মধ্যে কোন যাত্রীর নিকট 
কোন গা দেখিতে পাইলে, তাহাকে লাইনাভোগ করিতে হয়, এমন কি 
এই জনক ্ব্যের নিখিত জগবনু ভোগ পর্যন্ত নই হর, অতএব অবীনের 
এই মামাক বাকাটা প্মরণ রাশিবেন। 


_ প্রতরীজগঞ্জাখদেব জীত্টর দর যাত্রা। ২২১ 
দ্বিতীয় তোঁযণ পাঁর হইলেই ভোগমদ্দিরে আসিতে হইবে, এই স্থানেই: 
প্রভুর ভোঁগ হয়| যে সকল ভোগ ভজগণ প্রদত্ত হয়, সেই আটিকিয়! 
ভোগ এই মন্দিরেই হইয়া! থাকে, আব পুরীরাজ প্রদত্ত যে ভোগ হয়, উহ 
মন্দির মধ্যেই হইয়া থাঁকে। এ ভোগমন্দিরের ছুই পার হার, সর্বদা 
বন্ধাকে কাঁরপ সহসা! কোন যাত্রী ইহার মধ্যে প্রবেশ করি! ভোগ নই 
করিতে পার়েন। 
আনন্দবাজারে ইচ্ছানুসাঁরে মনের স্বথে বি: 
দেখিতে গাইবেন কত ত্রা্গণ নান! জাতীয় হিন্দুদিগের মুখে প্রসাদ দিতে ' 
ঘাঁকিবে এবং তাহাদের প্রদত্ত প্রসাদ আহলাদের সহিত আহার করিবে, কেহ: 
মাপত্তি করিলে তাহাদের নিকট জানিতে পাইবেন যে, রাজা ইন্দু্যুগনের 
প্রতি প্রছু সর হইয়া বর লইতে 'আদেশ করিলে তিনি তীহার় নিকট এই 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, পুরীধামে আগত যাজীরা ষেন পরস্পর পরম্পরে 
বিছ্ষেভাঁব হৃদয় হইতে অপসারিত করিয়া একমনে একগ্রাণে জাঁতিভেদ 
ছুলিয়৷ উচ্ছিষ্ প্রসাদ একে অপরের মুখে নির্ষিকারচিত্তে সহান্তে তুলিয়া 
দেয়। আদ্রীজগন্লাথদেব ভক্তের ত আশ! পূরণ করিয়াছিলেন, সেই 
অবধি এই প্রথ! আজও বিনুগ্ত হয় নাই, কলিকালে কখনও যে হইবে এরূপ 
ধারণা.হয় না দি জালা ররর গা রী 
কোঁন বাত্রীও রন্ুই করিতে ইচ্ছা করেন না। 
এই সক্ল নানাবিধ শোভা দর্শন করিতে করিতে গরুনত্যড নাঁমক . 
ফটক দিয়া রত্ববেদী দর্শন করিতে যাইতে হয় ।- এই সুবৃহধ ফটকে গ্রব্শ 
করিলেই সন্ধুখে. যে গোলাক্কতি স্তস্ত দেখিতে পাইবেন, উহাই গরুডতত্ত। 
নারায়ণ বাহন গরদ এ স্তত্তের উপর করযোড়ে, তাহার জীচরণ ধ্যান: 
করিতেছেন । ..এই স্তস্তের নিযদেশে সন্ধ্যাকালে ভুগণ দবৃতের. প্রদীপ 
সামিরা আপনাকে ধন্ট যৌধকরেন। (পরেই নটর এইস্থানৈর- 
ফেযালে নীনাপ্রকার চিত্ত অফিত আছে। তাঁহার পর খ্মুলর ও অর্থাৎ 


২২২. তী্খ্রথপ-কাহিবী? 

মু্ধিরয়ের বাঁধিক অঙ্গযাগ এইস্থানেই হইয়া! থাকে৷ এই নাটমন্িরের শেষ 
সীমার যে স্থানে কাঠের রেলিং আছে তক্তগ? আপন আপন পাু। কর্তৃক 
এই স্থান হইতে ধূজা পাঁয়ে জগৎপিতা জগননা্থদেবের, ঝাঁকিদশনি পাই 
থাকেন। এইস্থান হইতে রতবেদী অনেক দুর এবং অন্ধকারময়, কেবলমাত্র 
একটা বৃহৎ প্রদীপের আলোক থাঁকায় তখন ভালরূপ দর্শন ঘটে না, কিন্তু 
রাত্রিকালে বখন রক্ধ বেদীর ভিতরের সমব্ত আলোক প্রজ্ছলিত হয় তখন 
সুচারুাপে শরীমুডিদিগের দন লাভ হয়। ধলা পায়ে পাণ্ীর আজ্ঞানুসারে 
এই রেলিং দেওয়া স্থান হইতে আমরা প্রথম দর্শন করিলাম, আরও 
দেখিলাম আমায় স্থায় কত ভক্ত পাপ হইতে মুক্তি পাইবার আশায় হাট 
গাঁড়িয়া! জয় জগবন্ধু! শ্বরে তাহা স্তব গুণগান করিতেছেন ।এই পুণাস্থানে 
একবার প্রবেশ করিলে, সকলেরই মনোমধ্যে কি এক অনির্বদন্তীয় পবিত্র 
ভাবের উদয় হয় উহা বণনাতীত । তাহার পর ঘে বাস ভাড়া! লইয়াছিললাম, 
ক্কতথায় গমলপুর্বক সেদিনকাঁর মত বিশ্রীম করিলাম। 

- পরদিবস স্নান অহ্থিক সমাঁপনাস্তে শুদ্ধচিত্ে শুদ্ধ বন্্ পরিধান, করিয়া 
পাপ্তার সাহায্যে রন্ধরেনীর উপর শ্রীমুস্তিঅয়ের দর্শন করির! যে কত 
আনন্দ অনুভব করিলাম উহ! লেখনীর ছারা জাত করা যায় না. কেননা 
হাহাব দর্শন লালসা সংসারে নাঁনীপ্রকার, মায় ছি করিয়া! এই: পৰি 
স্থানে আসিবার নিমিত্ত উদ্ধি্ন হইয়াছিলাম, এক্ষণে কৃপাময়ের, করুণা 
সেই মহাব্রভ উজ্জীপন হুইল; মাবামরের প্রধান মারা “আমার” 
এই মহামায়ায় সকলেই সমাচ্ছক্। যেরূপ আমার ধন, আমার পুন, মার 

" কন্তা যে “আমার” শকের তুলনা, রহিত, কিন্তু আমি রে কাহার, 'লে বিষয় 
: একবারও ফি কেহ চিন্তা করিতেন্ছেম? 'সে.বাহা' হউক, এই রদধবেধী স্পর্শ 
করিয়া বার প্দঙ্গিণ করিতে হই এবং জগবন্ধর নিকট কার্সমনচিত্তে আভি- 
লাবিভ প্রার্থনা বভিক্ষা করিতে হু হল বাল্য এই সকল দাঁযুত্রক্ষরূণ 
| ধন করি কিছুতেই ধরন থানা হানডাগুণে পরিকপ্তহইয়াও বর না। 


ীীজগঞাগদের ভীউর হন ফাজা। $২৩. 


হন 
সারি- সারি অবস্থিত. আছেন। সর্বপ্রথমে সুদর্শন, তৎপরে, জগরাধ, তাহার 
পর লুজ! ও সর্বশেষে বলভরদেব বিরাগ করিতেছেন। বেদীর বহির্জাগে 
শ্রীগৌরাক্ষজীর চরণ পাঁুকা শয্যা, কুমগুল ও অপরাপর তাহার পবিত্ব চিহ্ন 
সকল পাগাগণ ভক্তদিগকে দর্নদালে মোহিষ্ঠ করান । 
জগর্লাখদেব জীতউর প্রত্যহ চারিবার ভোগ: হইয়া থাকে । প্রথম 

ভোগের নাম বাল্যভোগ, দ্বিতীর ভ্োগেক নাম খেচরা ভোগ, তৃতীয় 
ভোগের নাম সঞ্গাধূপ এবং চতুর্থ ভোগের নাম বড় শৃর্গার। 

-. প্রীতকালে হুন্মৃভিধ্বনি করিয়া প্রকে জাগরণ করান হয়। তান্থার 
পয় দত্তধাবন জন্ত দবকাঁটি প্রদান করা হর, তৎপরে শরমূর্তিদিগকে চন্দনাদি 
লেপনপুর্কক বস্ত্র পরিধান করান হয়॥ এই সকল সমাপ্ত হইলে বাল্য 
ভোগ হয়, তাহীর পর. দ্বিতীয় ভোগ হয়, এই দ্বিতীয় ভোগের সময় অন. 
ব্যগনাদি খিচ্রীভোগ দেওয়া হয় এই সকল মম্পন্ধ হইলে প্রন্থর আরতি, 
হইয়া মন্বির দ্বার বন্ধ হয়, এইককপে বেল চারি ঘটিকা! পর্যন্ত বার বন্ধ থাকে, 
তাহার পর প্রভুর নির্ধাভঙগ হইলে বৈকাঁল ভোগ হুইয়! থাকে সেই তোঁগে 
খাঁজ গা, ঘধি পক্রান্ধ ( পাস্তাভাত ) প্রভৃতি দেওয়া হয়, ভোগ শেষ 
হইলে আরতি হর। মধ্যাহ তোগের ও শৃগগার ভোগের সমর অগমোহনে 
নীরা নৃত্য করিতে থাকে এবং পাঞ্সাগপ চামর বাজন ও স্তব গুণগান 
এিকহিরি জার রাবারের নতি 
থাকে । ... - 
ও রাস্িকালে ফে ভোগ হয় তাহার নাম শৃ্গার ভোগ আর যে আরতি 
হয় উহরই নাম পৃ বেশ | & সমর সুনঠিম়কে বিবিধ বেশভৃষার ভূষিত 
করিয়া নানাপ্রকার জদ্যসকল প্রদানে ভোগ হয় । এই আরতি বিষণ 
ব্যাপী হইয়া থাকে শৃর্ধার বেশ দর্শন যোগ্য । জল 
এই শুর্ধার দেশও মহান্দারতি কর্তব্য জান বোধে দর্শন করিবেন $.. 


২২৪. তীর্থ ভ্রমণকাহিনী । 

যেসকল আটকের ভোগের রং ময়লা! ও মোটা চালে প্রস্তুত উহীই 
জগন্নাথদেবের ভোগ আর যে সকল ভৌগ সীদা ধপধপে অথচ সক টাঁউলের 
প্রস্তুত উহা বলভদ্দেবের ভোগ বলিয়া: জানিবেন, আর সুভগ্র! মাতার 
ভোগও বলভদ্রদেবের ভোগের স্তায় সুশ্রী হইয়া থাকে। 

রত্ববেদী দর্শনের পর পশ্চিম দ্বার দিয়া অক্ষয় বটবৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া 
দেখিতে পাইবেন কত বন্ধ্যা নারী ফলপতনের আঁশাঁয় এই বৃক্ষতলে আঁপন 
আপন অঞ্চল বিস্তার করিয়। অপেক্ষা করিতেছেন, কথিত আছে যাহার 
অঞ্চলে এই বৃক্ষ হইতে ফল পতিত হইবে তিনি পুত্রলাভ, যাহার ক্িকা 
( কুশী) পতিত হইবে তিনি কন্ঠারত্ব লাভ করিবেন, কিন্তু যাহার অনৃষ্ 
অত্যন্ত মন্দ এই দুয়ের মধ্যে কোনটাই তিনি প্রাপ্ত হইবেন না । | 

এই বাহির প্রাঙ্গন হইতে শ্রীমন্দিরের সুন্দর দৃশ্বা উত্তমরূণ দূ্শন 
করিবেন। এই শ্রীমন্দির বিশ্বকর্মা এরপ প্রণালীতে প্রস্তত করিয়াছেন যে 
ইহার ছায়া এ মন্দির মধ্যেই পতিত হয় অন্য কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া 
যার না। মন্দিরের পূর্বদিকে নিয়ভাঁগে একাদশী গৃহ দর্শন করিবেন। 
এই ক্ষেত্রে এই দেবীকে ভক্তিপর্বক দর্শন করিলেই একাদশী নামক মহাত্রতের 
সমস্ত ফল প্রীপ্ত হত্তয়। যাক, এই তীর্ঘে একাদশীর উপবাস নাই। 

প্ীমন্দিরের উত্তর ও দক্ষিণদিকের উপরিভাগে উত্তমরূপে দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিলে বৃহদাকাঁর অঙ্গীল মুষ্তি দেখিতে পাওয়া যাঁয়, ইহার কারণ অন 
সন্ধানে পাীদিগের নিকট অবগত হইলাম যে, এই মন্দির ভক্ত এবং অভক্ত 
উভয়ের পরীক্ষার স্থল। যেব্যক্তি ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে একবাঁরমাতর ্রীমৃহি 
দর্শন করিবেন, তিনি সকল পাঁপ হইতে পরিত্রাণ পাঁইয়া অস্তিমে বৈকুষ্ঠ 
স্থান প্রাপ্ত হইবেন। দিনাস্তে কতলোক জগন্নাথদেবজীউকে দর্শন করিতে- 
ছেন, ত্র সকল দূর্শকদিগের মধ্যে কাহারা! ভক্ত এবং কাহাবা৷ অভ ইহা 
পরীক্ষার নিমিততই এইসকণ কুরুচিপূর্ণ অঙ্গীব চিত্র বিচিত্র অঙ্কিত করা 
হইয়াছে? জরীমৃন্তি দর্শনে পূর্বে যাহারা এইসকল চিত্র দেখিয়া! মন্দিরের 


শীত্রীজগাথবেব জীন গর্শন যাঁতা। ২২৫ 


প্রতি অশ্র্ধা প্রকাশ করেন, তাঁহারা! পুণ্যেত্ পরিবর্তে পাঁপ সঞ্চন করিয়া 
থাঁকেন।. অর্থাৎ দেবতা দর্শনের পূর্বেই তাহারা ভিপূর্ণ হৃদয়ে শরীমুন্তি 
দর্শন করিতে পাঁরেন না। এততিছ প্রীমন্দিবের গাত্রে নানারিধ ন্নেবদেবীরও 
চিত্র সকল দেখিতে পাইবেন, অতএব ভক্তগণ এই পুণ্যধামে উপস্থিত 
ছইন্া সর্বপ্রথমে ধাহাধ দর্শনের নিমিত্ত আসিয়াছেন সেই সর্ধশক্তিমান 
ভগবানের দরিসুন্তিই দর্শন কজিবেন। 

এই বাছিল্স প্রা্ঘনের চতুদ্দিকেই নানা দেবদেবীর অফুরাত্ত দেবালয় 
দর্শন করিবেন কিন্তু যে কোন দেঘত! দর্শন পাঁইধেন ফকলগুলিই কৃষ্কবর্ণ 
দেখিতে পাইবেন অর্থাৎ কাঁলীকাঁদেবীর কৃষ্ষমুত্তি আল সরক্ষতীদেবীরও 
কষমূর্তি দর্শন পাইবেন । বিষুচক্র বিচ্ছিন্ন সতীর পবিত্র অঙ্গ এই পুখ্য- 
স্থানে পচ্চিত হওয়াতে ম। জগজ্জননী বিমল! নামে পুন্ী আলোকিত করিয় 
রহিয়াছেন, এ ভুবনমোহনী জীমূর্ভি দর্শন ও অর্চনা করিয়া! জীবন ও নয়ন 
চরিতার্থ করিবেন। উত্ততন দ্বারের ভিতর পাঁতালপুত্বী, তথাঁয় ঘলিরাজের 
দর্শন পাইবেন। ঘ্ৎপরে উত্তরদ্বারের উপবিভাগে বৈকু্পুরী শোঁভা 
পাইতেছে ৷ এই ধৈকুষ্ঠপুরীতেই আটকিয়া বন্ধন করিতে হয়, আদ এই- 
স্থানেই দ্গানোৎসবের 'পর দেবমৃত্তি সকল বিচিত্রিত হই থাকেন। হন্ার 
'অপর নাম রবযৌবন উতৎস্ঘ, এই মন্িয়ের পশ্চিম্দিকস্থ চত্বরে ফ্োবের 

স্কলেবর প্রস্তুত হয় । এই মস্ত দর্শন করিয়া এই হবার দিয় বহিরগিত,হইার 

পময় বাঁদুত্কুলের বাঁসা ন্বেখিতে পাইবেন। তাহাদের কিচিরমিচির শষ 
এবং ক্রিয়া নকল দেখিয়া কত আমোদ অনুভব করিবেন সন্দেহ নাই । 

পুরীধাঁমে বছবিধ মঠ আঁছে। তথায় নীনাগ্রকার ভাল ভীল সঙ্গী 
দিগের দর্শন পাইবেন। সেই পুণ্যাম্মাদিগকে দর্শন করিলে ভক্তিত্ব সঞ্চার 
হইবে। 

প্রীমন্দিত্বের পশ্চাৎ্ভাঁগে রোহিণীকৃণ্ড ও ভূধপ্তিকাকের এুঁতিসুষ্ধি' দেখিতে 
পাইবেস। এই ভুবপ্ডিকাঁকট বন্াত্ নিকট রাজা উন্াভ্যাযের 'পক্ষ কইরা 
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২২৬ তীর্ঘ-ভ্রমণ-কাহিনী। 


সাক্ষা দিয়াছিল, সেই নিমিত্ত বিস্তাপতির অন্থরোধে রাজ ইন্দ্যুয় কর্তৃক 
কাকের পুরস্কারম্বরূপ এই মৃত্ি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এই কাঁক লীলাচলে 
রোহিণীকুণ্ডে স্নান করিয়া! চত্ুভুর্জ হইয়াছিল দেখিয়া বিগ্বাপতিও এ কুণ্ডে 
স্নান করিবার অভিলাষ করিলে এই কাঁকই তাঁহাকে নিবৃত্ত করে। রাজা 
দেই সময়ের মৃস্তিই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন । 

এই পুণ্যক্ষেত্রে আঁসিলে লীলচক্রের উপর ধ্বজ! বন্ধন করিতে হয়। 
কারণ পিতৃপুরুষগণ জদাসর্বদা দেবতা স্থানে প্রার্থনা করিয়া থাকেন যে, 
আমাঁর বংশে কেহ এই তীর্থস্থানে আসিয়! লীলচক্রের উপর ধ্বজা প্রদান 
করিয়া কুল গৌরবান্বিত করুক । এই চক্রে ধবজা দিতে ন্যুনকল্পে ১//৫ 
খরচ লাগে। 

প্রতি একাদণী তিথিতে এই শ্রীমঙ্গিরের শিখরদেশে রাঁজা ইন্্হ্যুের 
কল্যাণ কামনায় একটী বাতি (রংমসাল ) দেওয়া হয়। এই বাতি 
প্রদান করিবার সময় শ্রীমন্দিরের শিখরদেশ হইতে উচ্চৈম্বরে "্জয় মহীবাঁজ 
ইন্্রদ্য্নকি জয়” বার বার প্রতিধ্বনিত করিতে গাঁকেন। যে ব্যক্তি 
মন্দিরের পার্স বহিয়া প্রীণের আশ! ত্যাগ করিয়! শ্রীমন্দিরের উপর 
লৌহনিশ্বিত শিকল সাহায্যে উঠেন, তাঁহার সাহদকে প্রশংসা করিতে 
হয়। 

এই ক্ষেত্রে এক শ্রীমনির ব্যতীত যেখানে ধত দেবালয় ও শিবনির্গ 
মুদ্তি সকল দর্শন করিবেন সকলগুলিই সদর রাস্তা হইতে বহু নিয়ে অন্ধ" 
কার মধ্যে স্থাপিত দর্শন পাইবেন । 


একাদশীর বৃত্তান্ত ৷ 


শাস্তা নামে এক বিধবা ত্রাক্গণ কন্যা কারমন চিত সদীসব্বদ! জগয্নাথ- 
দেবের দর্শন বাসন! করিতেন। একদা রথ যাত্রার পুর্বে তাহার প্রজুকে 


ীশ্রীজগন্নাথদেব জীউর দর্শন যাত্রা । ২২ 


বথোঁপরি বামনরূপ মৃত্তি দর্শন বাঁদনা বলবতি হইল খন তিনি একাঁকী 
মংসার-মায়া ছি করিয়া, শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীচরণ ধ্যান করিয়া পদত্রজে 
বাঁটী হইতে বহির্গত হইলেন এবং যথাক্রমে পুরীধামে উপস্থিত হইয়া! রথো- 
পরি প্বামন ব্রঙ্গরুদ্র” রূপ দর্শন করিয়া বহুদিবসের বাসনা পূর্ণ করিলেন । 
রখযাত্রান্ধ পর শয়ন একাদশী তিথিতে নির্জলা উপবাসপূর্বক ব্রত পালন 
করিতে করিতে দিবাঁবসাঁনে এই ক্ষেত্রে তিনি অঞ্চল বিস্তার করিয়া ক্ষুৎ" 
পিপাঁপীয় কাতর হইয়া! তদৌপরি শয়ন করিলেন। অস্তর্ধামী ভগবান ইহা 
অবগত হুইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, এই পুণ্যক্ষেত্রে বিপ্র-কন্কা 
শীমারই ভক্ত হইয়া পুণ্য উপার্জন কাঁরণ কতই কষ্ট সহ করিতেছে । এ 
ভক্তের ক্রেশ আমার হৃদয়ে শেলসম আঘাত করিতেছে । এরূপ কঠিন ব্রত 
এক্ষেত্রে শেভ! পায় না । জগতচিস্তামণি এইরূপ চিন্তা করিয়া স্বয়ং দ্বিজ 
রূপ ধারণ করতঃ ত্রা্ষণীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে সম্বোধন 
করিয়া বলিলেন, মাতঃ! তুমি এই পুণ্যক্ষেত্রে এল্সপ কাতর অবস্থায় 
পতিত হইয়া হরি দরশনের ফল নষ্ট করিতেছ কি নিমিত্ত? ত্রাক্গণী সবিনয় 
পূর্বক উত্তর করিলেন, মহাশয়! আমি হরি দরশনের ফল নষ্ট করি নাঁই, 
একাদশী নামক ম্হাত্রত গ্রহণ করিয়া উহা পালন করিতেছি ।” ছদ্মবেশ- 
ধারী ব্রাহ্মণ পুনর্কধার তাঁহাকে বলিলেন, তুমি এই পুণ্যধামে উপবাঁস করিয়া 
সমস্ত পুণ্য নষ্ট করিতেছ। একার ত্রান্ষণী রাগত হইয়া ঠাহাকে বলিলেন 
মাপনার গলে যজ্জোপবীত দেখিতেছি, আপনার মুখে এরূপ একাদশী 
ত্রতের নিন্দা শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য বোধ করিলাম, কারণ যে দেবী স্ত্রী ৰা 
পুরুষ এবং সকল জীবের দশ ইন্জিয় ও মন, তিনিই একাদশ মৃ্তিমতী 
একাদশী দেবী । ধে দেবীকে পণ্ডিতগণ জ্ঞানব্যাপিনী গঙগাসবরপিমী বলিয়া 
নর্দেশ করিয়। থাকেন, ধাহাঁর জান জ্যোতি:কে প্রসঙ্গ করিতে পারিলে, কি 
ব্যাবহারিক, কি পরমার্িক উভয় কাধ্যই সিদ্ধি হয়? যে দেবীর কণামান্র 
পা হইলে সকল ব্রতই ফলবতী হয়, ধাহার নিন্দা শ্রবণে কোনকপ প্রায়" 


২২৮ ভীর্থ-্রমণ-কাহিনী । 


শ্চিত্তের বিধাঁন নাই, দেই মহাদেবীর নিন্দা করিতে কি আপনার লজ্জাবোধ 
হইতেছে না? এই ব্রত আঁমাঁদিগের কুলে সর্ধশ্রেষ্ঠ বলিয়! জীনি, তাঁহাতে 
আমি মন্দ ভাগ্য বিধবা! রম্ণী, আপনি ব্রাহ্মণ হইয়া আমীর ব্রতের কথা 
শুনিয়াঁও 'কিরূপে অন্ন খাইতে অনুরোধ করিতেছেন, পুনর্ববার আপনি আমার 
নিকট এরূপ বাঁকা উচ্চারণ করিবেন না। ছগ্মবেশী ত্রাক্ষণ ঈবদ্হাস্ত 
সহকারে তাঁহাকে পুনর্বার বলিলেন, তুমি বিধবা ত্রাঙ্মণ কগ্যা, একাদশীর 
ব্রত এবং রখোপরি বামনরূপ রুড্রমু্তি দর্শন করিলে কি ফল হয় আমার 
নিকট প্রকাশ কর, তোমার পবিত্র বসনায় শ্রবধ করিতে আমার একান্ত 
ইচ্ছা হইতেছে । 


বিধব। বিপ্র-কন্যার একাদশী ব্রত 
মাহাত্ম্য প্রকাশ । 


জীবনীবধি নি্জল। একাদশী ত্রত পালন করিলে, অস্তে শ্রীহরির চরণ 
দর্শন লাভ হয় এবং তিনি বৈকুষ্ঠে বা গৌলৌকে কৃপাপূর্াক স্থান দা? 
ফরেন। আর আটাদশী করিলে, আটাঁয় উদর পূর্ণ হয় সত্য, কিন্তু ৫ 
বিপ্র ! বলদেখি, ভক্তিবৃক্ষ রোপণ করিতে না পারিলে কি আটাঁতে কন 
ধরিতে পারে? যেব্যক্তি এই মহা ব্রততে আটাঁরূটি ভক্ষণ করে, তাহাকে 
স্মযনত্রণা ভোগ করিতে হয় । আর যে ব্যক্তি শুধ্ধচিত্তে এই মহীব্রত পাজন 
করেন, অস্তে তিনি নিশ্চয়ই সকল পাপ হইতে মুক্ত পাইয়া থাকেন, শান 
এইরূপ'অবগত হইয়াছি। এই কথ! বলিবামান্ব্রান্গণ বেশধারী নারাঃণ 
জিজ্ঞাস! করিলেন, তুমি বলিতেছ জন্মাবধি একাদশী ব্রত পালন করিনে 
ভগবানের দর্শনলাভ হয়, জিজ্ঞাসা করি, সে কথা কে নিশ্চন্র বলিতে পারে? 
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এক্ষণে তুমি রখোঁপরি জগক্লাথরূপ বামনমূর্তির দর্শন ফল প্রকাশ করিয়া! 
বল, এই দর্শন ফল জাঁনিবার নিমিত্ব আমার একাস্ত ইচ্ছা হইয়াছে। তখন 
্রাঙ্মণী বলিতে লাগিলেন, রখোঁপরি বারেক বামননূপ দর্শন করিলে, 
তাহাকে আর ভব্যস্রণ ভৌগ করিতে হয় না, একথা আমি পুজাপদ স্বামীর 
নিকট স্ববর্ণে শ্রবণ করিয়াছি । তখন সেই ছিজ পুনর্বীর জিজ্ঞাসা করি- 
লেন। যগ্পি একথা সত্য হয়, তাহা হইলে তোমার রখোঁপরি বামনমুস্তি 
দর্শন করিয়া সকল পাপ বিনাঁশ হইয়াছে, আর কেন বৃথা ভ্রমে পতিত 
হইয়া অন ব্রতের আশ্রয় লইতেছ ৯ জগগ্নীথে মতি রাখি মহীপ্রসাদ ভক্ষণ 
করিয়া সুস্থ হও । এই কথায় ত্রাহ্গণী ক্রোধে উন্মত্ততার সহিত বলিতে 
লাগিলেন, হে ভগ্ত বিপ্র! যছ্ঘপি স্বয়ং জগন্নাথদেব নিজ মৃন্তি ধারণপূর্বক 
আঘার সম্মুখে এইরূপ বাক্য প্রকাশ করেন তাহা হইলে আমার বিশ্বীস 
হয়। দয়াল প্রছ্থু তখন ভক্তের বাঁসন! পুর্ণ করিবার জন্য ঘিজরূপ 
পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় জগন্নাথমূত্তি ধারণ করিয়া এই বিপ্র-কন্ঠার সন্গুথে 
দপ্তীয়মান হইয়া মধুরবচনে কহিলেন, হে ব্রান্মণি! আমার এই পুপ্য- 
ক্ষেত্রে তোমার ছুংখ দেখিয়! আমি দ্বিজরূপে তোমার নিকট আসিয়াছি, 
আমার বাক্য কখন অন্তথা হয় না। পূর্বে আমি আমার পরম ভক্ত 
রাজা ইন্দ্যঞ্জের প্রতি দদয় হইয়া তাহার পরীর্থনাস্ক এ ক্ষেত্রে একাদখ৷ 
এত নিষেধ আজ্ঞা! প্রচার করিতে অনুমতি করিয়াছি, আর অস্ত 
তোমার সম্মুখে ও পুনর্বধার বলিতেছি যে, এই ক্ষেত্রে আমার দশসে, 
আমার ভক্তগণের স্কল পাঁপ বিনাশ হইয়া থাকে, কিন্ত এই পুণামন্ধ 
স্থানে অন্ত কৌন ব্রত পালন করিতে ইচ্ছ! করিলে তাহার সকল পুণ্য 
ফরই নষ্ট হয়। অতএব তুমি আমার প্রতি ভক্তি রাখিয়া মহাপ্রসাদ 
ভক্ষণ করিয়া সুস্থ হও । ত্রান্গণী সেই জ্যোতিশ্বয় সাক্ষাৎ জগঙ্ছাখদ্ে 
রূপ দর্ন করিয়া গলল্লি-কৃতবাসে কৃতাঞলিপুটে তাহার স্ীচরণে থতিত 
হইয়া স্ব ফ্রিতে লাগিলেন, হে জনার্দন ! হে অগতির গতি! আমি 
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মুমতি, ভজন সাধন কিছুই জানি না, ক্ক্পা রূর হে আশ্রিত জনে । আপনান্র 
দর্শনমাত্র আমার সকল পাপ বিনাশ হইয়াছে সন্দেহ নাই। শ্রীহরির 
প্ররিবর্তে আমি কলির মৌক্ষরূপ জগম্াথরূপ দর্শন পাইয়াঁছি, ইহা অপেক্ষা 
আমীর সৌভাগ্য আর কি হইতে পাঁরে? দয়াল প্রন্ভু তথন বিপ্র-কন্তার 
প্রতি দয়া করিয়া বলিলেন যে, যে কেোনিব্যক্তি ভক্তিসহকাঁরে আমার 
মন্দির পারে একাদশী দেবীর মুদ্তি দর্শন করিবেন, তিনি নিঃসন্দেহে আমার 
বরে একাদশীর পূর্ণ ব্রতফল প্রাপ্ত হইবেন। শ্রীমুন্তি এইরূপ উপদেশ বাক্য 
প্রদান করিয়া অন্তরধণান হইলেন। ব্রাঙ্মণীও সেই রাঙ্গাচরণে ভক্তি স্থাপন 
ুর্বর সত্তটচিডে মহীপ্রসাঁদ ভক্ষণ করিলেন। 


মহোৎসব । ৎ 


'. বৈশাখ মাসে, অক্ষয়তৃতীয়া হইতে বাইস দিন পর্য্যন্ত চন্দন-যাত্রা হয় । 
অষ্টমী তিথিতে প্রতিষ্ঠোৎসব হইয়া থাকে । শুরু জো মাসে শুরু একা- 
দশীতে রুক্সিণীহরণ উৎসব হয়। পুণিমায় স্বীনযীত্রা। আবাঁঢ মাসে গুরু 
দ্বিতীয়াতে ঘবখযাত্রা মহোৎসব অতি মীারোহে হয়। শয়ন একাঁদণীতে 
প্রভু শয়ন করেন। শ্রাবণ মাসে ঝুলনযাঁজা উৎসব হয়, এই সময় জগন্নাথ | 
দেব ্রীমন্দির হইতে মার্কগত্রদের উপর কিয়দাংশ সেতু বন্ধনপুর্বক জর্নে 
বম্পপ্রদান করিয়া! "কালীয়” মহাঁবিষধরকে দমন করেন, এই নিমিত্ত মার্কও 
ভদের জল সেই বিষধরের বিষ সংযোগে সকল সময়ই সবুজ বর্ণ দেখিতে 
পাওয়1 ঘায়, কিন্ত গ্রভূর গ্রীচরণম্পর্শে এক্ষণে উহা নির্মল হইয়াছে, এ জল 
সকলে পান করিলেও কোনকূপ হানি হয় না । ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী উৎসব 
হয় এই সময় দলে দলে ভক্তগণ সংকীর্ভন করিয়া এই ক্ষেত্রের পথগুলিকে 
এক অপূর্ব শ্রীধারণ করাঁন। তাঁহার পর পার্খ্ পরিবর্তন, আই্থিনে 
ললার্শনোতাঁঘ। কার্তিকমাঁসে উখান একাদশী ও রাঁসধান্তা উত্সব তয় 


মহোৎসব । ২৩১ 


অগ্রহায়ণে প্রচারণোৎসব। পৌষ ও মাঁঘমাঁসে অভিষেকোঁৎসব, মকরোতৎ 
সব, গুপ্িচা উত্সব এবং মাঁধীপুর্ণিমাতে যে উত্সব হয়, সেই সময় বহু 
দূরদেশ হইতে কত যাত্রীর সমাগম হয় তাহা ব্ণনাতীত । এই মেলার 
সময় জগন্াথদেব প্রিয়া লক্মীদেবীর সহিত পাঁশী ক্রিয়া করিতে করিতে 
গজ-কচ্ছপের যুদ্ধে ভক্ত গঞ্জকে উদ্ধার করিতেছেন, প্রকে এইরূপ বেশ 
ধারণ করিতে হয়। তখন এই মুর্তিত্রয়ের ও লক্ষমীদেবী হস্ত পদ, 
অঙ্গুলিবিশিষ্ট হইয়া নানা অলঙ্কারে ভূষিত হইয়! থাকেন এবং রকর- 
বেদীর নিয়নভাগে গজ ও কচ্ছপের যুদ্ধবেশ দেখান হয়, এই শৃক্গার- 
বেশ যিনি দর্শন করেন তিনিই মোহিত হন। এই রাত্রিতে রাত্রি চাঁরিটা 
পর্যন্ত শ্রীমন্দিরের দার খোলা থাকে এবং যাত্রীদ্িগের সুবিধার্থে নিয়মিত 
পুলিশ প্রহুরী ও পুরীরাজের লোঁক সকল পাহারায় নিযুক্ত থাকেন আরও 
মন্দির অধ্যক্ষ রাজকিশৌর দাসের সুব্যবস্থায় সেই জনতাপূর্ণ স্থানে 
ভক্তগণকে শ্ুচারুরূপে দর্শন করাইয়া থাকেন। ফাল্কনমাসে দৌলঘাত্রা 
উত্সব হয় । সেই সময় ও প্র শ্রীমন্দির হইতে বহির্গত হইয়া! দৌলমঞ্চে 
প্রবেশ করেন, তখন ও প্র নানা অলঙ্কারে ভূষিত হন। চৈত্রমাসে শ্রীরাম- 
নবমী তিথিতে দমনকভঞ্জিকা হয়। এই উৎসবে প্রচ শ্রীরামরূপ হইসকা 
ভক্তবৃন্দকে মোহিত করেন, এ সময় ও বহু ভক্তগণের সমাগম হয় এবং 
শু হস্ত পদ বিশিষ্ট হইয়া ধনুরববাণ হস্তে নানা অলঙ্কারে ভূষিত হন ও শ্রীরাম 
লক্ষ্ণরূপ দর্শন দানে ভক্তগণকে উদ্ধার করেন। 

উপরোক্ত যে সমস্ত উৎসব প্রকাশিত হইল তন্মধ্যে রখযাত্রায় যেরূপ 
ধৃম ও যাত্রী-সমাগম হয় এরূপ কোন উৎসবের সময় হয় না। রথযাত্রা 
এক অপূর্ব দ্য ! সিহুদ্বারের সন্মথে যে প্রশস্ত রাস্তা যাহা বড় দাড় রাস্তা 
বপুরীর প্রধান রাস্তা নামে প্রসিদ্ধ যে রাস্তা পুরী হইতে গুঞবাটা পর্যন্ত 
গিয়াছে, যাহা প্রস্তে একশত ফিট্‌ হইবে, সেই প্রশন্ত পথেই সারি সাঁরি 
তিরখানি রথ সজ্জিত থাকে । অবগত হইলাম . এই রথগুলি প্রতি .বৎসরই 
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নৃতন নির্টিত হয় । জগন্নীথদেবের রখের নাম প্নন্দীঘোষ” ইহার উচ্চতা 
৩৯ হস্ত 1 পাঁচ হস্ত পরিমীণ ষোঁলখানি চাঁকা আছে, দীর্ঘে ও প্রস্থে ২৩ তন্ত। 
রথশুলির নিয্নতলেই বিস্তর কাঁঠ আছে, কিন্তু উপরতলে কাষ্ঠের ছাউনীর 
উপর নানা রংয়ের রঙ্গিত বনাত দ্বারা আবৃত এবং জরির ধারা সুজজ্জিত। 
বলরামদেবের রথ জগবজুর রথ অপেক্ষা উর্দে ও দীর্থে এক হস্তমাত্র ছোট । 
ব্লরামের রথের নীম "ভাঁলধ্বজ্” এই রথের . ১৪ থাঁনি চাকা আছে। 
সুভদ্রাদেবীর রথ সর্ধদিকে "তাঁলধবজ” অপেক্ষা এক হস্ত ছোট, এই রথের 
নাম "পন্মধ্বজ” | ইহাঁতে ১২থাঁনি চাকা আছে কি রথগুলিতে বে কাঁ্ঠের 
অস্থ যুক্ত থাকে এ অশ্বগুলিকে দেখিলেই সহরের (বুষকাষ্ঠ) বলিয়া ভ্রম হয় । 
সর্ধপ্রথমেই বলদেবের রথের টান হয়, তৎপরে সুভদ্রাদেবীর, সর্বশেষে 
জগন্লাথদবের রথের টান হইয়। থাকে । সেই টানের সময় এ পরশ রাস্তায় 
পশ্চাঁদ পশ্চাঁদ তিনথানি রথ থাকায় ও রাস্তা জনতাপূর্ণ হওয়াতে এইস্থান 
এক অপূর্ব ্রীধারণ করে। পাগ্ার! শ্রীমন্দিরের নিকটস্থ বাঁটীর ছাঁদের উপর 
বসিবাঁর জন্য ষাঁত্রীদিগের নিকট হইতে ছু-পয়সা লাভ করেন। রথ টানের 
সময় প্রত্যেক রথের চতুর্দিকে মোটা দড়ি (কাঁচি) দ্বারা বেষ্টিত থাকে । 
গণ্যমীন্ত ব্যক্তি, পুলিসের উচ্চপদস্থ কর্ধচাঁরী ও মন্দিরের সেবায়েৎগণ 
ব্র্তীত অপর কেহই উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পাঁন না। সমস্ত আয়োজন 
প্রস্তুত হইলে পুরীরাঁজ উপস্থিত হন এবং শত্খঘন্টা কীশরধবনি ও হরিধ্বর্ি 
সহকারে রথের টান আর্ত হয়। 

এই মৃষ্িত্রয়কে রথারোহণ করাইবার সময পাগারি গ্রুকে পটডোরে 
(নৃতন সানুর-ফালি) বন্ধন করিয়া! বেত্রাঘাত ও নানী প্রকার কুর্বাক্য প্রয়োগ 
করিতে থাকেন | বিগ্রহগণকে রথের উপর স্থাপিত করা হইলে পর 
চ14549758 পর পর রখের টান হইতে 


রহ্যা্জীয় এই রথগুলি সিংহগ্াবের সন্গুখ হইতে গ্রশডিহাঁশৃহে গযন কনে। 


মহোৎসৰ। ২৬৩ 


কেছু কেহ এই স্থানকে মাউপি বাঁড়ী বলিয়া থাকেন। এই মাউসি বাড়ী 
বড় দাড়ের প্রীস্তভাগে অবস্থিত 1 মণ্ডপের চত্ুদ্িকে কয়েকটা ুত্র কষু্র 
মন্দির আছে। মূলমন্দিরের গ্রাচীরে দুইটা প্রধান দ্বার আছে। এদ্ধার 
ছুইটা পৃথক্‌ পৃথক নামে শোভিত, একটার নাঁম গিংহঘীর, অপরটার নাম 
বিজয়দ্বার। প্রথমে গুপ্ডিচা মণ্ডপে প্রভু পিংহদ্বারে প্রবেশ করেন, এইরাপে 
মাউপি বাড়ীতে কিছুদিন অবস্থানের পর দশমী তিথিতে পুনযাত্রা উপলক্ষে 
বিজয়ছার দিয়া রখারোহণপুর্বক যথানিয়মে পাশারা শ্রীমন্দিরে গরুকে 
প্রত্যানীত করেন। 

যে সকল ভক্ত রখযাঁত্রা দর্শন করিতে এই ক্ষেত্রে গমন করিতে অভি- 
লাষী হইবেন, তীহীরা নিষ্ধারিত সময়ের ছুই তিন দিন পূর্বের তথায় গমন 
করিবেন» নচেৎ রেলওয়েতে ও এইক্ষেত্রে অত্যন্ত জনতা! হইলে বাসীভাড়া 
লইবাঁর সময় অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হয় এমন কি প্রত্যেক যাত্রীকে চারিটাকা 
হইতে পাঁচ টাকা পর্যাস্ত ভাড়া দিয়াঁও সুবিধামত বাঁস! ভাড়া পাওয়। যায় 
না ও লাঞ্ছনাভোগ করিতে হয় এই নিমিত্ত কিছু পূর্বে যাত্রা! করিতে 
অন্থরোধ করিতেছি, তাঁহা হইলে রেলে ও বাঁদাভাড়া কন্সিবার সময় অধিক 
ক্েশভোগ করিতে হয় না। 

পুরীধাষে জগবন্ধুদেবজীতঁকে দর্শন করিলে একদিবস পাণ্ডা ও ব্রাঙ্গণ- 
ভৌজন করাইতে হয় কেন না ব্রাঙ্ষণভোজন সকল তীর্থের মুখ্য । গশ্চিম 
তীর্থের নায় এক্ষেত্রে লুচি, পুরী, সন্দেশের আবশ্যক হয় না, এখানে কেৰল 
তক্তিপুর্ধ্বক মহীপ্রমাদ ভোজন করাইয়া সাধামত দক্ষিণা দিলেই তাহারা 
সন্ত হন কিন্ত ব্রাঙ্গণদিগকে যেরূপ দক্িণাঁদান করিবেন উহার ধিগপ পাশা 
দিগকে দান করিতে হয় আব তীর্ঘগুরু পাগ্তাজীউর মুখে প্রসাদ দিক্লা 
সাধ্যান্ুসারে উচ্চহারে দক্ষিণাঁদান করিবেন । 

বখযাব্রার সময় শ্রীমন্দির হইতে প্রদু মাউসি বাড়ী গমন করিলে 
শ্রীমিরের আনন্দবাজারে ভোগের আটিকিয়া পাওয়া বায় না তখন 


২৩৪ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী । 


মাউসি বাড়ীর আনন্দবাঁজারে ভোগ বিক্রয় হয়, পুরী হইতে মাউসি বাড়ী 
না যাইতে পাঁরিলে প্রসাদ পাওয়া যাঁয় না । অনেক যাত্রী প্রসাঁদের 
নিমিত্ত এতদূর গমন করিতেও ইচ্ছা করেন না সুতরাঁং যাহার ভাগ্যে যেরূপ 
ঘটে তিনি সেইরূপই আহার করেন কারণ পুরীধামে ভক্তদিগের রন্ধন প্রথা 
নাই। সেই সময় ত্রাক্মণ-ভোজন করাইবেন। আঁপন আঁপন পাঁগঁর নিকট 
ভৌগের মূল্য জমা। দিলেই তীহীরা এ মাঁউসি বাড়ী হইতে প্রসাদ খরিদ 
করিয়া আনিবেন আপনাদের কোনরূপ কষ্ট পাইতে হইবে না। 


সমুদ্র । 

ভ্রমন্দিরের নৈর্খত কোণে অর্ধ মাইল দূরে মহাঁসমুদ্র অবস্থিত । স্বণদ্বার 
দিয় যে সোজ! রাস্তা আছে এ রাস্তা দিয়! যাইলেই সমুদ্রে পৌছনা যাওয়া 
যায়। চতুরানন ক্রহ্ষা শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ রাঁজা ইন্দরছায়ের 
প্রার্থনায় ত্রহ্মলৌক হইতে প্রথমেই এই দ্বারে অবতীর্ণ ইইয়াঁছিলেন ; এই 
নিষিত্ত এই বারের নাম স্বর্দ্বার হইয়াছে। এই স্ব্থারে সাক্ষী কাঁণ 
পাতা হনৃমাঁন জগন্নাথদেবের আজ্ঞায় সাগর সমীপে কাঁণ পাঁতিয়৷ অপেক্ষা 
করিতেছে, যাহাতে সাগরের গর্জন ও তরঙ্গের জলরাশি উত্তাল হইয়া মন্দির 
মধ্যে প্রবেশ করিতে না! পারে, মহাবীর হন্মান এই গুরুভার লইয়া প্রহরীর 
কার্ধ্ে নিযুক্ত আছে, এই নিমিত্ত সাধাঁরণে ইহাকে কাণ-পাতা হনুমান 
বলে। এই সমুদ্রের বিকটগর্জন শ্রবণ করিয়া সুভগ্রাদেবী ভীত হইয়া- 
ছিলেন ন্বতরা প্রভু অভয়দীনে ভথ্মীকে মধ্যে স্থান দান করিয়াছেন। 
-. এই মহাসমুদ্র তীরে যাইবার সময় পথে কতপ্রকার ভিখারীকে কত 
স্থানে ভিক্ষা করিতে দেখিতে পাইবেন । কেহ দেহের অর্দেকটা মাঁটাতে 
পুতি রাখিয়াছে, কেহ বুক চাপড়াইয়া বিকট চীৎকার করিতেছে আবার 


সমুদ্র। ২৩৫ 


কেহবা মস্তক বালির মধ্যে চাঁপা দিয়া বুকে অগ্নির মাঁলস! রাখিয়! হাত পা 
নাড়িয়া ঘাত্রীদিগের নিকট ইঙ্গিতে পয়সা প্রার্থনা করিতেছে, কেহবা কতক- 
গুলি ঘাঁসের বোঝা স্থাপন করিয়া! গাভীদিগকে থাওয়াইবার নিষিদ্ত 
অন্থরোধ করিতেছে, এইরূপে কতপ্রকার ভিক্ষাজীবী কত ছলে ভিক্ষা করি- 
তেছে দেখিতে পাইবেন, আরও পথের ছুই পার্থে পঞ্চফল বিক্রয়ের ধুম 
লাগিয়া থাকে তখন যাত্রীদিগের আর অগ্রসর হইবার স্থান থাকে না। 
আমি এখানে ( কলিকাতায় ) মনে ভাবিতাম থে কালীঘাটের স্থায় কাঙ্গালী 
আর কোথাও এত অধিক কষ্ট স্বীকার করিয়া ভিক্ষা করে না কিন্তু এই 
সকল ভিক্ষাজীবীকে দেখিয়া আমার সে ভ্রম অন্তহিত হইল। আহা! 
ইহাদের নিদারুণ যাতনা ভোগ দেখিলে মনে বড় দুঃখ হয়। এইপ্রকাঁর 
সমুদ্রপথে কতপ্রকার কত লোক দেখিতে দেখিতে সমুদ্রের বালুকানয় তীরে 
উপস্থিত হইবেন । 
সমু দর্শন করিবার পূর্বের বাঁসাবাটা হইতে নারিকেল, শুপারি, পৈতা, 
পন্বসা, পঞ্চরত্র এই সকল য্তপূর্ধক সংগ্রহ করিবেন এবং পৃথক কাঁপড় 
ও একখানি গাঁমছ! লইবেন কারণ সমুগ্ত্রের ঢেউ খাইয়া স্নান করিলে এত 
অধিক বালি লাগে যে, সেই কাপড় আর ব্যবহার করিতে পারা যায় না । 
সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইন্া তীর্থ পন্ধতি অনুসারে স্বীয় পাশার নিকট 
হইতে মন্ত্র উচ্চাঁরণপূর্বক পঞ্চরত্- পঞ্চকল, নারিকেল, শুপারি, পৈতা পয়সা 
প্রভৃতি প্রদাঁনপূর্বক মুক্তি কামনায় সাগর তীরে স্বল্প করিবেন এবং সাধ্য 
মত দক্ষিণা দান করিবেন । 
এই মহাঁসমুদ্রের সীমা নির্ণয় করা স্বকঠিন, ইহার তীর হইতে চতু্দিকে 
দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে অনন্তবিস্তারি নভোমগুলে সমূজ্ের 
চারিধারকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। এক তীর হইতে অন্য তীরে দৃষ্টি 
চলে না । বাঁলুকাতটে দড়াইয়া সমুদ্রের ভীষণ গল্জনশীল .তরঙ্গমালা পরে 
_প্ররে লীলা করিতেছে সেই স্বেত শুভ্র ফেপপুঞ্জ তবঙ্গমালায় অবগাহন করিয়া 


২৩৬ তীর্ঘন্রম্ণ-কাহিনী ) 


অসংখ্য যাত্রী গ্রাণে কত আনন্দ অনুষ্ডব করিয়া খাঁকেন। এইস্থানে অজগর 
বিশ্ব ইত্ান্তত বিদ্ষিত্র থাকায় নানা দূরদেশ হইতে সমাগত নরনারী এই 
সকল বিনুক অতি আগ্রহের সহিত সংগ্রহ করিবার সময় বালুকাময় তট" 
ভূমীতে তাহাদের কত পদগ্থলন হইয়া থাকে। সাগরের উত্তাল তরঙ্গ 
নিঘাতে কত কোমলাঙ্গী ভূপতিতা' হন, দে সমস্ত উপেক্ষা করিয়াও কত 
আমোদ অনুভব করিতে থাঁকেন এবং আঁপনাঁপন পরিধেয় বন্াঞ্চল সাগ্রহে 
বি্ুকে পরিপূর্ণ করেন, আর চিরস্্র প্রধান্ুসারে ঢেউ খাইবার জন্ত তাহারা! 
যেন যুপ:কাষ্ঠে আবন্ধ ছাগশিশুর সায় অনিমেষ নয়নে তথায় উপবেশন 
করিয়া থাকেন। 

এই সমুদ্রপথেই শ্বেতগঞ্গার বঙ্কদ্ধ করিবেন। "শ্বেতগঙ্গা” একটা 
পুষ্করিণী বিশেষ । এই পুদ্বরিণী ইনজ্যু় সরোবর, চন্দনপুকুর ও মার্ক 
হদের অপেক্ষা অনেক ছোট কিন্তু ইহাঁর গভীর অত্যন্ত, চতুদ্দিক সোপান 
শ্রেণীতে শোভিত এবং মধ্যে কলমিদলে পরিপূর্ণ। ইহার জল ঘোলা! ও 
দুদ্ধিময়, তথাপি ভক্তগণ মুক্তি পাইবীর আশে বিনা আঁপত্তিতে ইহাতে 
স্নান বা জলম্পর্শ করিয়। থাকেন। এই খ্েতগঙ্গার তীরের উপরিভাগে 
স্বেতমাধব ও মহগ্তমাধবের সৃত্তি বিরাজমান আছেন, এই শ্বেতমাধবজীউর 
মানসেই এইস্থানে গঙ্গার আবির্ভাব হয় এই নিমিত্ত এই পুষ্করিণীর নাম শ্বেত 
গঙ্গা হইয়াছে । এই শ্বেত ও মংস্তমীধবজীউকে অর্চনা করিলে বহ পুণয- 
সঞ্চয় হয় এবং অস্ভিমকালে শ্বেত্বীপে স্থান লা হয়। 


পঞ্চতীর্থ। 


এই পুণ্যধাঁষে আসিলে গঞ্চতী্থে সঙ্কার ও নান তর্পণ করিতে হয়। 
হথা্ক্রমে পঞ্তীর্বের নীম প্রকাশিত হইল। নরেজ, মার্ক, সম, 


লোকনাথদেবের মন্দির । ২৩৭ 


ইঞ্জছান্ন ও চক্রতীর্ঘ এই পাঁচটী এখানে পঞ্চতীর্ঘ নামে প্রসিদ্ধ) ইহা 
ব্যতীত এখানে আরও অনেক তীর্থ বিষ্যমান আছেন, এই পঞ্চতীর্থে যাঁ্রা- 
কালীন প্রভাষে গমন করিবেন এবং বেলা টার মধ্যেই প্রত্যাগমন করিবেন 
এই সময়ের মধ্যে যতদূর পারেন সেই কয়টাই দর্শন করিবেন কারণ বেলা যত 
অধিক হুইবে রৌদ্রের তাপে বানুকাঁরাশি তত অধিক উত্তপ্ত হইয়া চলত- 
শক্তিকে রহিত করিতে থাকিবে । | 


লোকনাথদেবের মন্দির । 


এই মন্দির পুরীর শ্রীমন্দির হইতে অন্যন দেড় ক্রোশ দূরে অবস্থিত। 
পৃরদ্ষ রামচন্্র এই লিঙ্গরাজকে প্রতিষ্ঠা করেন। এই লোকনাথদেবজীসট 
প্রস্তরময় একটা শিবলিঙ্গ । প্র সকঘ সময়েই জলে ডূবিয়া থাঁকেন। কেবল 
শিব চতুর্দশীর দিন জল হইতে বাহির ছন। দেবালয়ের সঙ্গুখে পার্কতী 
সরোবর নামে যে একটা পুফ্ধরিণী আছে তক্তগণকে প্রথমে এ সরোঁবরে স্নান 
করিয়া প্রবেশ করিতে হয়। যাত্রীগণ এস্থানে প্লান করিবার জন্ট পুরী 
হইতে নারিকেল তৈল সংগ্রহ করিয়া আঁনিবেন কারণ এইস্থানে তৈল 
পাওয়া যায় না। পুরী হইতে এই দেবালয়ে গাড়ীর সাহায্যে আসিতে 
ইচ্ছা করিলে গোশকটে আঁসিবেন কারণ ইহার অধিকাংশ রাস্তাই কাচা । 
শ্ীরামচন্ত্র এই 'দেবালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার সৈ্য কপিবানরগণকে 
ইহার পাহারায় নিযুক্ত করেন এই নিমিত্ব এইস্থানে বহুসংখ্যক কপিকুলকে 
দেখিতে পাওয়া যায়। 


২৮ ভীর্থত্রম-কাহিনী 1 


সিদ্ধ বকুল। 


লোকনাথদেবের দেবালয়ের অনতিদুরে একটী আশ্চর্য বকুলবৃক্ষ 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। এই বৃক্ষের মূল হইতে অগ্রভাগ পর্ধাস্ত সর্বত্রই 
কোটিরময় অর্থাৎ এই বৃক্ষের অভ্যন্তরে কাষ্টের সারভাগ দেখিতে পাঁওয়া 
যায় না। ফাঁপা গুড়িটী দুইভীগে বিভক্ত হইয়া শোঁভ। বিস্তার করিয়া 
আছে। কথিত আছে কোন তাঁপস এই বৃক্ষতলে বছদিবসাঁবধি যৌগা- 
ভ্যাস করিতেন কোন সময়ে রথযাত্রা উপলক্ষে নৃতন রথ নিষ্দাণ সময় 
কানের অভাব হইয়াছিল, পুরীরাঁজ সংবাদ পাঁইলেন যে এই বকুল বৃক্ষের 
কাষ্ঠ রথনিশ্মাণের উপযুক্ত হইবে সুতরাং তিনি তাঁহার অধীনস্থ কারিকর 
দিগকে প্র গাছ কাঁটিতে আজ্ঞা প্রদান করেন। যথাঁলময়ে সন্ধ্যা এই 
সংবাদ অবগত হইয়া! তাহার আরাধ্যদেবের নিকট মন বেদনা নিবেদন 
করিলেন। মায়াময় লীলা প্রকাঁশ ছলে রাত্রির মধ্যেই নিরেট গুড়ি ফৌপবা! 
করিয়৷ ছুইভাগে বিভক্ত করিলেন। পরদিবস লোকজন রাজার আজ্ঞা- 
হুসারে গাছ কাটিতে আসিয়া এই অসম্ভব ঘটনা দেখিয়া আশ্চর্যাস্থিত 
হইলেন এবং রাজসমীপে এই অন্ভুত সংবাদ প্রদান করিয়া এই বৃক্ষকে 
দেব্তা বোধে পুনঃ পুনঃ অর্চনা করিতে লাঁগিলেন। সেই অবধি সকলেই 
এই বৃক্ষকে দেবতা বোধে পুজ্জ করিয়া থাকেন। 


যমেশ্বরদদেবের মন্দির । 


. এইস্থান হইতে অর্থ মাইল উত্তরে গমন করিলেই দেবস্থানে পৌছান্গ 
থায়। এই শিবলিঙ্গের অর্চনা! করিলে যমদগ্ডের ভয় থাকে না। 


বিছুরালয় । ২৩৯, 
অলাবুকেশ্বর-দেবের মন্দির | 


বমেশ্বরদেবের মন্দিরের পশ্চিমভাগে এই দেবালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। 
এই লিঙ্গাটকে দেখিতে ঠিক্‌ একটী অলাবুর ন্যাঁয়। এই দেবকে দর্শন ও 
অচ্চনা করিলে বন্ধ্যানারী পুত্রলাভ করিতে পাঁরেন এই নিমিত্ত এই অলাবু- 
কেশ্বরদেব এইস্থানে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন । 


বিদ্রালয়। 


পরম বৈষব ধন্মপুত্র বিছুর এইস্থানে অবস্থানকালীন তগবান শরীক 
একদা অতিথিবূপে আগত হন। সেই দিবস ধর্মচূড়ামণি বিছুরের আলিকে 
নামান্ত খুদের পিষ্টক ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। তিনি ভক্তিপূর্বক 
সেই পিষ্টক প্রদানে অতিথি সৎকার করেন, নারায়ণ এই পিষ্টক তক্ষণ 
করিয়া সন্থষ্ট হইলেন এবং পিষ্টক অকুরস্ত হউক বলিয়া আশীর্ববাদ করিলেন, 
অগ্তাপি যাত্রীগণ এই বিছুরালয়ে গমন করিলে সেই খুদের মহীপ্রাসীদের 
পিষ্টক আশ্বাদ করিয়া! পবিত্র হন। তৎপরে ভূগুপদচিহ্নধারী নারায়ণ- 
মুষ্টি দর্শন করিবেন। কথিত আছে একদা ভূগুঘুণি নারায়ণের মনভাব 
জানিবার জন্ত যে সময় তিনি কমলাঁদেবীকে লইয়া অনন্তশয্যায় শায়িত 
ছিলেন, দেই সময় তথায় উপস্থিত হইলেন এবং নারায়ণের বক্ষা্থলে 
(দাঘাত. করিলেন, তদ্র্শনে কমলাদেবী কুপিত হইয়্াছিলেন কিন্ত 
মারায়ণ সেই পদচিন্ক বঙ্গস্থলে ধারণ করিয়া! খধির পদসেবায় নিযুক্ত 
ইইলেন, কারণ তিনি মনে ভাবিয়াছিলেন যে, তাঁহার কঠিন ভ্বদয়ে 
ঠদাঘাত করিয়া না৷ জানি খধিবরের কোমল চরণে কত ব্যথা হইয়াছে। 
ই অছ্ুত ব্যাপার দর্শনে মুনিবর আশ্চর্য বোধ করিলেন এৰং মনে 


২৪* ভীর্থঅষপ-ধাহিনী । 


মনে লজ্জিত হইগ্! তিনি তাহার শ্তবে মনোনিবেশ করিলেম। এই 
দেবালয়ে সেই তৃগুপদচিচ্ছধারী নারায়ণজীউকে, দর্শন করিয়া! নয়ন চরিতার্থ 
কৰিবেন । 


চক্রতীর্থ। 

এই তীর্থ স্থানেই প্রথম দাকুত্রক্বরূগ কাষ্ঠ ভাঁসিয়া আঁসিয়াছিলেন। 
চক্রতীর্থের উৎপত্তি সমুদ্র হইতেই হইয়াছে । সমুদ্র হইতে একখণ্ড বালুকাময় 
চড়া এই স্থানকে পৃথক করিয়াছে। এই তীর্ঘ তীরে পিতৃগণ উদ্দেশে শ্রান্ধ ও 
বালির পিগুদান করিতে হয় । সমুদ্বের জল লোনা কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় 
এই বে, এই চক্রতীর্থের জলেক্ন আস্থাদ সুশ্বা। এই চক্রতীর্থের শ্পরি- 
ভাগে শ্রীশ্রীচক্রনাঘায়ণদেবের মুস্তি প্রতিঠিত আছেন দর্শনে বছ পুণ্য সঞ্চ্ 
হয়। এই সকল তীর্থ ও দ্লেবতাদিগের দর্শনের সময় অতি সাবধানে 
পদ্দবিক্ষেপ করিবেন কারণ ফশিমনসার কাটা সকল অত্যন্ত অধিক পরিমাঁণে 
ছড়াছড়ি থাকায় যাত্রীদ্দিগকে অত্যন্ত দুঃখ দিয়া থাকে । 


মার্ক হুদ । _ 

এই পহিত্র হ্প একটা বৃহৎ পুষ্কহিণী বিশেষ । ইহার জল সবুজ ধর্ণ। 
ইন্জভ্যু় সপোবরের গ্যাঁয় ইহা জল নির্ধল লহে, চতুদ্দিফ প্রন্তরে বাঁধান ও 
লোপাঁন শ্রেণিতে সুুশোভিত। 'কাঁলীয় নামক বিষধর এই হ্ুদে বাঁস করিত, 
তাঁহার বিষে এই হদেন্ন জল সবুজবর্ণ ইইযাছে কিন্ত নাায়ণের শ্রীতরণ স্পর্শে 
. এক্ষণে উহাতে আয় .কোনজ্প"ব্ষ ন! থাকাত্স সাঁধাপ্রধে এ জল পান 
করিতেছেন । এই হদের উপরিভাগে একটা ধৃহৎ শিবজিঙ্গ, মন্দিয় মধ্যে 
বিরাজ করিতেক্ছেন, তাঁহাকে অন্চিনা ফ্করিবেন এং ইহার তীরে ব্হাঁনে স্থানে 


ইন্দ্রায় সরোবর । | ২৪১ 


আরও জগন্নাথদেব, জীত্রীরাধা কৃষ্ণ, সত্যপীড়ের দরগা, যম ও ষমের স্ত্রী এবং 


নবগ্র্থের মৃত্তি সকল দর্শন করিবেন। মার্কগু হ্রদে থুতু বা ময়লা কাপড় 
ধৌত করিতে নিষেধ আজ্ঞা! আছে । 


স্পা 


ইন্দরছ্যক্ন সরোবর। 


এই মরোবধ শ্রীমন্দির হইতে আড়াই মাইল দূরে এবং গুশ্ডিচাগৃহ ঝা 
মাঁউপি বাড়ীর অনতিদুরে অবস্থিত । পথিমধ্যে চন্দনপুক্র দেখিতে পাঁই- 
বেন। মনে সকল অসমর্থ যাত্রী চলিয়1 যাঁইতে কষ্ট বোঁধ করিবেন, তাহারা 
পুরী হইতে ঘোঁড়ার গাঁড়ী ভাঁড়া করিয়া এই তীর্থতীরে যাইথেন কারণ 
এখানে যাইবার পাকা প্রশস্ত পথ উহ! বড়দীড় রাস্তা নামে প্রপিদ্ধ আছে । 
নহারাঁজ ইন্তরছ্যাম্ের গুগ্ডচা নামে এক মহিষী ছিলেন, তিনি ও স্বামীর 
তায় জগন্নাথদেবজীউকে ভক্তি করিতেন। অবগত হইলাম প্রতি বৎসর 
বখযাত্রীর সময় তিনি শ্রীমন্দির হইতে জগবন্ধুকে আপন ভবনে লইয়া 
আনিয়া ইচ্ছামত ভোগদ্ানে সন্তষ্ট হইতেন এবং শ্রীনন্দিরে যেরপ প্রকারে 
ভোগের পর আনন্দ বাঁজারে প্রসাঁদ ভক্তর্দিগের আহারের নিমিত্ত বিক্রয় 
হয়, যে কয়দিন প্রভু এইগ্বানে থাকেন, মহিষীর ন্ুবন্দোবস্তর শুণে সেইরূপই 
আটকিয়া ভোগ হইয়া থাকে। এক্ষণে পাঁশীগণ সেই স্বগগীয় মহিষীর ভক্তি 
নিদর্শন চিন্ন স্বর্ীপ অগ্ঠাপিও বখঘাত্রার সমঙ্গ জগবন্ধুকে পূর্বের ন্যাঁ় এই 
গুপডিচাগুহে ভক্তিপূর্ষক নানাপ্রকার ভোগ দিয়া থাকেন এবং এই মহিষীর 
নাম চিরক্মরণীয়া রাখিবার নিমিত্ত এই গৃহের নাম তীহারই নাম অন্থসারে 
গুগিচা গৃহ রাখিয়াছেন। 

ইন্রসরোবরে স্নান, আত্বিক ও পিতৃপুরুষর্গিগের উদ্দেশে তপ্পণ করিত 


১৬ 
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হয়। এরূপ ভক্তিসহকারে সম্পাদন করিলে, অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাতি হইয়া 
থাঁকে। বলা বাহুল্য এই পঞ্চতীর্ঘ দর্শন সময় আপন পাঁগ্ডার নিকট হইতে 
একটা ব্রাক্মণ সঙ্গে লইবেন এবং পৈত। সুপারি ও পয়সা সঙ্গে রাঁথিবেন, 
তাহা হইলে সকল কার্ধ্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে এবং পর ব্রাহ্মণ তীর্থস্থান 
সকল জানাইয়। দিবেন । এই পুরী তীর্ঘে ভিক্ষীজীবীদিগকে একটা পাঁই 
পয়সা দিলেই তাঁহার! সন্তষ্ট হইয়া থাকে | উন্ত্র-দরোবরে বিস্তর কুর্দ আছে । 
যাত্রীগণ খাবার লইয়া তীর হইতে ডাঁক দিলেই উহারা আসিয়া সর্ব সন্মুখে 
তাহাঁদের আহার লইয়! যাঁ়। এই সরোবরের দক্ষিণে নৃসিংহদেব ও 
পশ্চিমে নীলকঠদেবের মন্দির বিরাজমান আঁছে। ইহার উত্তর তীরে নানা 
দেবদেবীর মন্দির ও যমের মাসী পিশীর প্রতিমৃত্তি আরও পঞ্চ পাঁওবের 
বনবাঁন সময়ের প্রতিমূত্তি সকল দর্শন করিতে পাইবেন । হ 


আঠার নাল! । 


মহারাজ ইন্্রদ্যুয়ের আঠারটা পুত্র ছিল। এমনকি মহাকা্ধ্য করিতে 
পারিলে তাঁহাদের নাম অক্ষয় হইতে পারে, এই চিন্তাতেই তিনি সদাঁরববদা 
মগ্ন থাকিতেন। একদা রাত্রিকালে তিনি স্বপ্র দেখিলেন, স্বয়ং প্রভু জগন্নাথ- 
দেব তাঁহার শিরদেশে দণ্ডায়মান হইয়া! বলিতেছেন যে, তোমার আঠাঁরটা 
পুত্র এই পুরী মধ্যে পরোপকাঁর হেতু নদীরূপে অবস্থান করিলে, তাহারা 
তোমার স্তায় অক্ষয়কীত্তি স্থাপনপুর্ধক যশলাভ করিতে পারিবে । মহীরাজ 
স্বপ্নে এইরূপ অবগত হইয়া পরদিবপ তিনি পুত্র্দিগকে আহ্বান করিয়া স্বপ্ 
রিষয় জ্ঞাপন করিলেন। ধর্শাপ্রাণ পুত্রগণ পিতার আজ্ঞা শিরোধার্ধ্য করিয়! 
তাঁহার বাক্যের মর্শ৷ হদয়ঙ্ষমপূর্বক সন্তচিত্তে সম্মতি প্রদান করিলেন, 





পুরীধামে আঠার নালার ছুণ্ু | [ ৯৬২ পৃষ্ঠা । 
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তখন বাঁজা তাহার সেই আঠারটা পুত্রের মাঁয়া পরিত্যাগ করিয় জগন্নাথ- 
দেবের প্রীচরণে মন প্রাণ সমর্পণ করিলেন। পরদিবস যখন রাজা ইন্ন্্ 
অভ্যাস মত শ্রীমন্দিরে প্রভুকে দর্শন করিতে যাঁইতেছিলেন, সেই সময় 
তিনি দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার আঠারটা স্নেহের পুত্তলি শ্রীমন্দিরের 
অনতিদূরে মৃত অবস্থায় পতিত রহিয়াছে তদ্র্শনে তিনি শোকে অধীর 
হইয়া এ মৃত পুত্রগুলিকে নদীতীরে লইয়! যাইতে আদেশ প্রদান করিলেন 
এবং তথায় তাঁহার আজ্ঞান্থসারে আঠারটী সেতু নিশ্মাণ করাইয়া স্বপ্রাদেশ 
মত তাহাদিগকে এক একটা সেতুর মধ্যে প্রোথিত করিতে অন্থমতি 
দিলেন। পুরীর প্রান্তভাগে ইন্দর্য-সরোবরের অনতিদূরে এই আঠাঁর 
নালা অগ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। এই আঠার স্তসতযুক্ত সেতু পারা- 
পার হুল শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বর প্রভাবে সকল পাঁপ হুইতে মুক্তি 
পাওয়া যাঁয়। 


রন্ধনশালা । 


পুরীধাে রন্ধনশাঁলা দেখিবার যোগ্য ! লক্ষমীদেবীর এই রন্ধনপ্রণা্গী 
দর্শন করিলে আত্মহারা হইতে হয় । পর পর ৪০।৫০টী আটকিয়া একে 
এরূপভাবে সজ্জিত রাঁখা হয় থে, সকল আটকিয্বাগুলিতেই সমভাবে অগ্সির 
উত্তাপ পায়। কিন্ত আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, কখন যা লক্ষ্মীর কপায় এই 
রম্থই বিশ্বাদ হয় না। এই রন্ধনশালা স্বর্গীয় রামমোহন দে মল্লিকের 
উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রনাথ দে মল্লিক মহাশয় নিজ ব্যয়ে নিষ্মাণ 
করাইয়া অক্ষয় কীর্তি গ্বাপন করিয়াছেন । শ্রীমন্দিরের পশ্চার্থাগে যথায় 
মহাগ্রসাদ শু করা হয়, তথাঁয় গমন করিয়া কি সুন্দর প্রণাললীতে উহা 
শুফ করা হয় তাহা দেখিবেন। তাহার পর সাধ্যমত দেবতা সকল দর্শন 
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করিবেন কিন্ত শ্রণ রাখিবেন এ ক্ষেত্রে যেকোন দ্রব্য খরিদ করিবেন 
পাগ্ডাদিগের কোন লোক সঙ্গে রাখিবেন না, কারণ তাহাঁরা অধিক হারে 
দস্তরি লয় বলিয়া দৌকনীবাঁও যাত্রীদিগের নিকট অধিক মূল্যে বিক্রয় 
করিয়া থাকে । এই ক্ষেত্রে সকল দ্রব্যই ১০৫ টাঁকাঁর ওজনে একসের 
পাইবেন অর্থাৎ কলিকাতায় ১/* ছটাক হইলে এই ক্ষেত্রের /১ সের 
ওজনের সমতুল্য হইবে । 
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রকাশ সম্বন্ধে এইরূপ জনশ্রুতি 
আছে । যাঁলর দেশধিপতি পরম বৈষ্ণব মহারাজ ইন্রছায় কর্তৃক এই 
পৃণব্রহ্ধ ভগবানের দাঁরুমুত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । তৎপর এক্ষণে আমরা 
ষে ত্রিমুত্ি শ্রীমন্দির মধ্যে দর্শন করিয় পবিত্র জ্ঞান করি, সেই সৃত্তিগুলি 
কালাপাহাঁড় কর্তৃক (রাজার প্রতিষ্ঠিত মৃত্তি ) সমুদ্রতীরে অনৃশ্ঠ হইলে পর 
তখন গাগ্ডারা সেই আসল মুর্তি পুনঃপ্রাণ্ড হইবার সস্তাবনা নাই বিবেচনা 
করিয়। নিমকাষ্ঠ দ্বারা পুনর্বার স্ী্রীজগন্মীথ, শ্রশ্রীবলরাম ও সুভাত্রাদেবীর 
রীমুসতি নির্মাণ করাইয়া পুরীর শূন্য মন্দিরে প্রতিষ্টা করান, সেই মৃত্তিতরয় 
এক্ষণে আমরা দর্শন করিয়৷ চরিতার্থ জ্ঞান বোধ করিয়া! থাঁকি। 
একদা রাজা ইন্দ্রদ্যু স্প্রে অবগত হইলেন যে, নীলাচল পর্বতের এক 
স্থানে স্বয়ং ভগবান পাপীদিগকে উদ্ধার করিবার জন্গ মর্ত্যে অবতীর্ণ হইয়া 
বিরাঁজ করিতেছেন। রাজ সেই স্বপ্ন অনুসারে পর্বতের নানা স্থানে নানা- 
প্রকার লৌক তাহার সন্ধানে নিযুক্ত করিলেন। তন্মধ্যে বিদ্াপতি নামে 
এক ত্রান্ষণ ও ছিলেন । একদা তিনি রাজার আজ্ঞান্থদারে সেই লীলাচল 
পর্বতে গমনপূর্বক তথায় নানা স্থান অনুসন্ধান করিতে করিতে সন্ধ্যা 
সমাগত হইয়াছে দেখিয়া নিরুপায় হইয়া ভীত মনে বস্থু নীমক এক শবরের 
-কুটারে অতিথিরূপে উপস্থিত হইলেন । 
বিদ্ভাপতি যে সময় উপস্থিত হন, সেই সময় বন্শবর অন্থত্র গমন 
করিয়াছিলেন, কিন্তু তীহার একমাত্র নবযৌবনসম্পন্ধা। অবিবাহিত। কন্তা 
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সেই কুটারে ছিলেন। এ যুবতী কন্াই শবরের অতিথি সংকাঁর করিলেন, 
আগন্তক বলিষ্ট যুবক এবং এই শবরছুহিতা যুবতী থাকায়, অল্প সময়ের 
মধ্যে তাহাদের পরস্পর পরস্পবের মন আকর্ষণ করিয়াছিল। শবর 
যথাসময়ে আঁপন কুটারে উপস্থিত হইয়া এই অস্ভুত ঘটনা অবলোকন 
করিয়া আশ্যধ্যান্থিত হইলেন। কারণ এতাবতকাঁল তিনি এই নিবিড় নির্জন 
স্থানে বাস করিতেছেন, কখন জন মানবের সমাগম দেখেন নাই, অদ্য 
সৌভাগাক্রমে এইরূপ যৌবনসম্পন্ন বিপ্রকে প্রাপ্ত হইয়া তিনি সন্তষ্ট হইলেন, 
কারণ পাত্রাভাবে এতদিন তাঁহার ন্নেহময়ী কন্তাকে সম্প্রদান করিতে 
পারেন নাই আর 'ও অবগত হইলেন যে, আগন্তক তখনও কোন পাত্রীর 
পাঁপিগ্রহণ করেন নাই। এইপ্রকার মনে মনে চিন্তা করিতেছেন, এমন 
সমর ভিনি উীদের উভয়ের মনভাব বুঝিতে পারিয়া তাহাদের সম্মতি 
ক্রমে প্রজাপতির নির্বন্ধ হেতু সেই রাত্রে বিবাহের শুভ সময় থাকায়, উভ- 
লগ্নে বিগ্বাপতির করে তাহার প্রাণের পুত্তলি একমান্র ছুহিতাকে সমর্পণ 
করিরা স্ী হইলেন । 

এইরূপে বিষ্ভাপতি পরিণয়ন্ত্রে আবদ্ধ হইয়া! কিছুদিন পরমস্খে 
অতিবাহিত করিতে লাঁগিলেন। বিগ্বাপতি অভ্যাসমভ প্রত্যহ প্রত্যুষে 
শ্য্যাত্যাগ করিতেন, কিন্তু কথনও তাঁহার স্বশ্তর বস্তশবরকে দেখিভে 
পাঁইতেন না। একদা তাঁহার প্রিরতমা ভার্ধ্যাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা 
করিলেন। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে এপ সগ্ভীব জন্বিয়াছিল যে, কোন 
বিষয় গোপন করিবার ছিল না। শবরদুহিতা স্বামীর সাঁদরসল্ভাষণে 
সন্তষ্ট হইয়া বলিলেন, প্র ভগন্লাথদেব নীলমাধবরূপে নীলগিরি পর্ববতোঁপরি 
বিরাজ করিতেছেন, আঁমার পিতা প্রত্যহ গোপনে তথায় গমন করিয়া 
সাহার অর্চনা করেন সুতরাং আপনি আমার পিতাঁর সাক্ষাৎ পান না। 
বিদ্বাপতি এরপ বাক্য শুনিতে পাইবেন তাহা তিনি একবার স্বপ্রেও অন্থমান 
করিতে পারেন নাই? কারণ ধীহার উদ্দেশে তিনি এত পরিশ্রম করিয়া 
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এই নির্জন স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন এবং বিবাহস্থত্রে আবন্ধ হইয়! বনে বাঁস 
করিতে বাধ্য হইলেন, আজ সৌভীগ্যক্রমে মেই পরমপুরুষ জগনাঁথদেবেরই 
সন্ধান পাইলেন । পত্বীর মুখে ঈদুশ সংবাঁদ পাঁইয়! তিনি মনে মনে আনন্দে 
অধীর হইলেন। 

একদা মধ্যাহ্নকালে শবর কুটীরে প্রত্যাগমন করিলে পর, বিগ্ভাপতি 
তাহার নিকট নীলাঁচলে লীলমাধব মৃদ্তি দর্শন করিতে অনুরোধ কবিলেন। 
শব্র কিছুতেই এই নব-জামাতাঁর অনুরোধে সম্মত হইলেন না । অবশেষে 
তীহার স্নেহময়ী কন্তাঁর কাঁতর প্রার্থনায় বন্তদ্বার! চক্ষু বন্ধন করির1 লইয়া 
যাইতে সম্মত হইলেন। বিগ্ভাপতি এরূপ অবস্থায় গমন করিলে, তাহার 
অভিষ্ট সিদ্ধ হইবে না বিবেচন! করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং অতি 
কষ্টে মনদুঃখে দিনাতিপাঁতি করিতে লাগিলেন । শবরছুহিভা স্বামীর ছুঃখের 
কারণ অবগত হই! তীহাঁকে বিনর বচনে বলিলেন, "নাথ ! আপনি বৃথা 
চিন্তা করিয়া! মনে ছুঃখ পাইতেছেন, আমি ইহার এক উপায় স্থির কবি- 
য়াছি, যগ্পি ইহা] যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করেন, তাহা হইলে বোধ হয় সুবিধা 
হইতে পারে। এইরূপ বলিয়া তিনি পুনর্বার কাঁতরবচনে স্বামীকে অনুরোধ 
করিলেন, আপনি আমার পিতার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া কল্য প্রত্যুষে 
গমনকালীন গুপ্তভাবে বন্ত্াঞ্চলে কিছু সরিস বীধিয়া লইবেন এবং পিতাঁর 
অজ্ঞাতানুসারে এ সরিসাগুলি পথিমধ্যে বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে গমন 
করিবেন, যখন এ বীজ হইতে গাছ সকল উৎপন্ন হইবে, তখন আপনি 
সহজেই রাস্ত৷ চিনিয়া লইতে পারিবেন । 

বিগ্ভাপতি পত্রীর যুক্তিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতীব সন্তষ্ট হইয়া 
তাহার শ্বশুরের প্রস্তাবেই সম্মত হইয়া সেই দিবসেই পুনরায় শবরকে 
অনুরোধ করিলেন। তখন শবর-বন্ু পূর্বকথিত অনুসারে জামাতার চক্ষে 
বন্ধ বন্ধন করিয়! গন্তব্য স্থানে গমন করিতে লাগিলেন, বলা বাহুল্য যে 
বিদ্যাপতিও স্ত্রীবুদ্ধির সাহাধ্যে গোপনে সরিসা ছড়াইতে ছড়ীইতে গমন 
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করিতে লাগিলেন, এই প্রকারে যথাঁসময়ে তাহারা উভয়েই দেবতাস্থানে 
উপস্থিত হইলেন। সেই সময় শবর জামাতার চক্ষের বন্ধন মোচন করাইয়! 
জগন্নাথদেবের লীলমাধবমুন্তি দর্শন করাইলেন। 

অনন্তর শবর বিদ্বাপতিকে এক বৃক্ষতলে উপবেশন করাইয়া! প্রভুর 
পূজার নিমিত্ত ফল, ফুল সংগ্রহ করিতে গমন করিলেন । বি্যাপতি সুযোগ 
বুঝিয়া সেই সময় এই অজানিত স্থানটা উত্তমরূপে চিহ্ত করিয়া! লইলেন। 
ইত্যাবসারে তিনি এক আশ্চর্য ঘটনা দেখিতে পাইলেন । একটা ভষত্তী- 
কাক, বৃক্ষশাখা হইতে নিকটস্থ এক কুণ্ডে পতিত হইয়া চতুভূ্জ হইল। 
তর্দশনে বিদ্যাপতি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, যগ্ঘপি আনি এই 
কৃণ্ডে সান করি, তাহা হইলে বোঁধ হয় আমিও সর্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া 
বিষুপদেল্ান প্রাপ্ত হইতে পাঁরিব ; এইবপ স্থির করিয়া তিনি কু শুঁভিমুখে 
'অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময় এ চতুভূ্জ কাক ত্রাক্ষণকে সম্বোপন করিয়া 
বলিল, “হে ব্রান্ধণ ! তুমি যে কুণ্ডে শ্নান করিতে অভিলান করিয়াছ, উহার 
নাম রোহিণীকুণ্ড । রোহিণীকুণ্ডে স্নান করিলে মোক্ষলাভ হর । "যগ্কপি 
তুমি ইহাতে স্লান কর, তাহা হইলে প্ভগন্নাথদেব” কিরূপে নরলোকে 
প্রকাশিত হইবেন? তুমি যে দৈত্যকার্ষ্যে নিষুক্ত আঁছ, তাহা কি একেবারে 
বিশ্বৃত হইয়াছ? কাকের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ঠাপতি হতবুদ্ধি হইসা 
স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে শবরবস্থ লীলমাঁধবের পুঙ্জা 
বমাপনান্তে জীমাতার নিকট আসিয়া! তাহার চক্ষু পূর্বের ন্যায় বন্ধন করিয়! 
আপন আলয়াভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন। 

কিছুদিন পরে যখন সরিসা গাছগুলি উপযুক্ত পথন্বরূপ উৎপন্ন হই” 
ছে দেখিতে পাইলেন, তখন বিগ্তাপতি বস্ুপবরের অজ্ঞাতসারে এ সকল 
গাঁছের সাহায্যে দেবতাস্থানে গমনাগমন করিয়া সেই অপরিচিত পথটি 
উত্তমরূপে চিনিয়া লইলেন, এবং শ্বশুর ও পরীর নিকট বিদায় গ্রহণপূর্বক 
স্থদেশযাত্রা করিলেন। বন্শবর এবিষয় কিছুমাত্র জানিতে পারেন নাই। 
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জগবদ্ধুর কৃপায় বিষ্ভাপতি নির্বি্ে স্বদেশে মহারাজ ইনদ্রদ্যুক্ের নিকট 
উপস্থিত হইয়া যথাযথ সমস্ত নিবেদন করিলেন। মহারাজ বিদ্াপতির 
প্রতি অতিশয় সন্থষ্ট হইলেন, তখন তিনি অন্ুচরবর্গসহ নীলগিরি পর্বতে 
উপস্থিত হইলেন, কিন্তু জগন্নাথদেবের মীয়ায় তাহারা সেই স্থানে কোন 
দেবতাঁকেই দর্শন করিতে পাইলেন না। রাঁজা, বিদ্বাপতিকে গিথ্যাবাদী 
স্থির করিয়া তাঁহার প্রতি কৌপদৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন, তন্দর্শনে 
বিদ্বাপতি লজ্জিত হইলেন এবং মহারাজের মনৌগতভাঁব অবগত হইয়া 
করঘোড়ে বিনয়বচনে বলিলেন, মহারাজ! বন্শবর নিশ্চই কোনরূপে 
আমাদের আগমনবার্তী অবগত হইয়া প্রন জগন্নাথজীউকে স্থানান্তরিত 
করিয়াছেন, তিনি যে অন্ত পথে ভুলক্রমে আসেন নাই, উহাও এ সরিসার 
গাছগুলিকে প্রমাঁণস্বরূপ দেখাইলেন এবং যে রোহিণীকুণ্ডে স্বাদ করিয়া 
কাঁক চতুভূ্জ হইয়াছিল তাহীও রাজাকে দেখাইলেন। এই সকল প্রমাণ 
পাইয়া রাঁজা বিগ্ভাপতির বাঁক্যে বিশ্বীস স্থাপন করিয়া! ক্রৌধাস্বিত কলেবরে 
তাহার অন্থচরবর্গকে শবরবন্ুকে বন্ধন করিয়া আঁনিতে অন্থমতি প্রদান 
করিলেন । এতাবংকাঁল শবর কিছুই এ বিষয় অবগত ছিলেন না, সুতরাং 
সহসা এই মহাবিপদে আ্চর্ঘযান্বিত হইলেন, অবশেষ নানা প্রকার চিন্তা 
করিয়! তীহাঁর জামাতার চাতুরী অনুমান করিয়! তাহার হদয়সর্বন্থ ত্রাণ- 
কর্তী, করুণাময় জগন্নাথদেঁবের পপ্রান্তে মনবেদনা নিবেদন করিলেন। 
ভক্তের মর্খ্রভেদী করুণ প্রার্থনায় তাহাঁকেও কাঁতির হইতে হইল, তখন প্রন 
ভক্তের লাঞ্ছনা দুরিকরনার্থে এক আঁকাঁশবাঁণীতে বলিলেন, “রাজন ! তুমি 
এক্ষণে আমার দর্শন পাইবে না, অসগ্রে এই স্কানে আমার মন্দির নিশ্মাণ 
করাইয়! চতুরানন ব্রহ্মার দ্বার! প্রতিষ্ঠা করাঁও তাহা হইলে আমার সাক্ষাৎ 
পাইবে । তৌমীর অন্ুচরেরা বৃথা নির্দোষী শবরবন্কে বন্ত্রণা দিতেছে 
তাহার কোন দোষ নাই” অকম্মাঁৎ রাজা এরূপ দৈববণী শ্রবণ করিয়া 
শবরের প্রতি অত্যাচার করিতে নিষেধ আজ্ঞা প্রচার করিলেন। তখন 
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রাজা মন্দির নির্াণার্থে বিশ্বকম্মীকে আহ্বান করিয়! মন্দির নিশ্মাণ কার্ধ্য 
সম্পন্ন করাইলেন এবং উহ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত ব্রঙ্গলোকে চত্ুরানন 
ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন । 

মহারাজ ইন্রদাত় ব্রন্মলোকে ব্রহ্মার নিকট অভিলাধিত প্রার্থনা জ্ঞাপন 
করিলে, চতুরানন সন্তষ্টচিত্তে রাজার সহিত তাহার রাজধানীতে এ মন্দির 
প্রতিষ্ঠা করিতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যে রাজা ইন্দ্দায়ের রাজ্য, 
গলমাধব নামক অপর এক পরাক্রমশালী রাঁজা কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। 
তথন ইন্দ্র ও গলমাঁধব, এই উভয় রাজার মধ্যে মহাঁবাকবিতত্তা 
উপস্থিত হইল । মন্দিরের সন্থ সাব্যস্ত না হইলে ত্রহ্মা কিরূপে উহা প্রতিষ্ঠা 
করিবেন এইরূপ চিন্ত/ করিতেছেন এমন সময় বিষণ মায়ায় ছুষণ্ডী কাক 
তথায় জ্লাসিয়া রাজা ইনার পক্ষে সাঙ্গ প্রদান করিল এবং মন্দির 
নিশ্মীণ কালে যে সকল কারিকর ও কুন পৃষ্ঠে প্রস্তর বহন করিয়া মন্দির 
নিশ্মাণ কার্ধয সহায়তা করিয়াছিল তাহারা, আরও স্বয়ং বিশ্বকশ্মা উপস্থিত 
হইয়া ব্রন্মার নিকট ম্হাঁরাঁজ উন্তরদ্যয়ের অনুকুলে সাক্ষ্য প্রদান করিলে পর 
চহুরানন ক্রন্ষা মহারাজ গলমাধবকে সাক্ষ্য সকল হাজির করিতে আজ্ঞা 
করিলেন। রাজা গলমাধন ব্রহ্গার আজ্ঞা প্রাপ্রে কৌনরূপ সাক্ষ্য বা প্রমাণ 
করিতে না পাঁরাতে চতুরানন কুপিত হইয়া তাহাকে রাজ্যচাত করিলেন 
এবং মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্রন্ধলোকে প্রত্যাগমন করিলেন । 

এইরূপে মনির প্রতিষ্ঠা হইলে রাত্রিকালে রাজা স্বপ্নে অবগত হইলেন 
যে, জগন্নাথদেব তীহাঁর শিয়রে দণ্ডায়মান হইয়! বলিতেছেন “হে ভক্ত 
ইনু ! তুমি কি পূর্ব আকাশবাণী বিশ্বত ইইয়াছ যে মন্দির প্রতিষ্টা হইলে 
আমীর দর্শন পাইবে?” তোমার অচলা ভক্তিতে আমি মুদধ হইয়াছি। 
কল্য প্রত্যুষে সমুদ্র তীরে গ্রমন করিলেই আমার দারুমৃত্তি দেখিতে পাইবে, 
 দারু হইতে দি ির্াণ করাইয়া মন্দির মধ্য প্রতিষ্ঠা করিবে। 

মহারাজ ইন্দ্র স্বপ্রান্ুসারে পর দিবস প্রত্যুষে সমুদ্র তীরে আসিয় 


২৫০ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী 


দেখিলেন যে, একথণ্ড কাষ্ঠ অনন্ত সলিল বক্ষে ভাসমান রহিয়াছে । তখন 
রাজা আহলাঁদিত হইয়া এ কাষ্ঠথণ্ড খাঁনি তীরে উঠাইবাঁর নিমিত্ত বন 
চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্ধ্য হইতে পাঁরিলেন না, সুতরাং তিনি দুঃখিত মনে 
এ শনন্ত সমুদ্রে জীবন বিসর্জন করিতে স্থিরীকৃত হইলেন। সেই সময় 
পুনরায় এক আকাশবাণী হইল | "রাজন! তুমি বৃথা দুঃখ করিয়1 মনকষ্ট 
পাঁইতেছ, বন্তু শবর ব্যতীত অন্ত কেহ আমায় তীরে উঠাইতে পারিবে না । 
মহারাজ এ দৈববাণী প্রাপ্ত হইয়া যত্রের সহিত বন্মশবরকে আনিতে লোক 
পাঠাইলেন, ভক্ত শবর রাঁজ আহ্ষাঁনে সত্বর সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া 
মহারাজের আদেশ মত এ দাঁুরূপ কাষ্ঠখাঁনি অবলীলাক্রমে উত্তোলন 
করিয়া মন্দির সন্মুথে স্থাপন করিলেন। তথন ম্হারাঁজ এ কাষ্ঠ হইতে 
দেবমৃস্তি নিষ্মীণ করাইবার জন্ত নানাস্থান হইতে সুদক্ষ স্ত্রুরগণকে 
আনাইলেন কিন্তু ভগবানের মায়া প্রভাবে কেহই এ কাষ্ঠের গান্রে একটা 
দাগও বসাইতে পাঁরিল না, তখন রাজ! হতাঁশ মনে চিন্তা করিতে লাগি- 
লেন এবং সেই জগৎ চিন্তামণির শ্রীচরণ ধ্যান করিতে লাগিলেন! আহা! 
ধাহার মায়াতে এই জগৎ মায়াময়, কোন্‌ মায়াতে আশ্রিত জনে বৃথা দুঃখ 
দাও প্রভু? 

রাজা ইন্দ্র কিরূপে এই দাঁরুকাষ্ঠ হইতে শ্রমৃত্তি নিম্দীণ করাইকেন 
এই চিন্তাতেই মগ্», এমন সময় এক অতি বুদ্ধ স্ত্রধরের বেশে স্বয়ং জগন্নাথ 
দেব তাহার নিকট উপস্থিত হইয়| এ দাঁকু হইতে মুদ্তি প্রস্তুত করিবার ভাঁর 
প্রীর্থনা করিল ৷ মহারাজ সেই অতি বৃদ্ধকে অসম্্থ দেখিয়া! তাহার দ্বারা 
কার্ধা উদ্ধার হইবে না বিবেচনা করিলেন এবং মনে মনে নানীপ্রকার চিন্তা 
করিতে লাগিলেন তখন ত্র বুদ্ধ রাঁজীকে সম্বোধন করিয়! বলিলেন, হে 
মহারাজ । আপনি বুথা চিন্তা করিবেন না, গুনিলাম আপনার নিধুক্ত কৌন 
কারিকরই দেবমুন্তি নির্মাণ করিতে পারে নাই আমার বিশ্বাস, চেষ্টা করিলে 
সকল কার্ধযই সিদ্ধ হয় আরও শাণিত লৌহ যন্ত্রের দ্বারা যে কাষ্ঠ ভেদ হয় না 
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এরূপ কখন শ্রবণ করি নাঁই, এই নিমিত্ত আমার সেই বিশ্বাস পরীক্ষা! করিতে 
আসিরাছি। বৃদ্ধের সেই উত্তেজিত বাক্যে রাজা সন্তষ্ট হইয়া তাহাকেই 
দেবমৃত্তি নিন্মাণ করিতে আজ্ঞা দান করিলেন। বৃদ্ধ সবিনয়ে তখন বলিতে 
লাগিলেন হে মহারাজ! আমি যে কার্যের ভার লইলাঁম ইহাতে আমার 
নানকল্পে একুশ দিন সময় আবশ্যক হইবে এই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে 
আমি নিশ্চয়ই কা্ধ্য উদ্ধার করিব, কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে এই 
সময়ের মধ্যে কেহই মন্দিরের দ্বার উদঘাটন করিতে পাঁরিবেন না, যগ্যপি 
দৈবাৎ কেহ ইহা লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে আমি আর যন্ত্র স্পর্শ করিব 
না। মহারাজ ইন্দ্র নিরুপায় হইয়! তাহার প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন । 
বৃদ্ধ সুত্রধর কাঁষ্ঠ লইয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলে, রাঁজাও বহি্ভাগ্ 
হইতে মন্দিরের দবারর্ধ করিয়। দিলেন। এইরূপে কিছু দিবস অতীত 
হইবার পর একদা রাজার মনে সন্দেহ হইল যে, বৃদ্ধ কোনরূপ কার্ধ্য 
করিতেছে কিনা, উহা অবগতির জন্য মন্দির দ্বারে আপন কর্ণ সংলগ্ন 
করিয়া কোনরূপ শব্দ শুনিতে পাইলেন না, তখন তিনি সন্দেহের বশবস্তা 
হইয়া দ্বার উদবাটন করিবাঘাত্র হস্ত পদবিহীন জগন্নাথদেব রই্রবেদীর উপর 
বিরাজ করিতেছেন দর্শন করিলেন, মহারাজ সেই পবিত্র জগন্নীথদেব মৃষ্তি 
দর্শন করিয়া আনন্দে অধীর হইয়া সেই অসম্পূর্ণ মুস্তিকেই তক্তিসহকারে 
প্রতিষ্ঠা করিয়া মন-বাঁসনা পূর্ণ করিলেন। দাক্ত্রন্ম জগন্মাথ মৃষ্তি যহারা'জ 
দ্য কর্ভিক এই প্রকারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 

যখন কাঁলাপাহাড় সমস্ত উড়িয্যাদেশ পদদলিত করিয়া এই ক্ষেত্রে 
উপস্থিত হন, তখন পাণ্ডারা এই দেবদূর্তি শ্রীমন্দির হইতে ভয়ে লইসকা 
গিয়া পারিকুদ নামক হ্রদ মধ্যবর্তী স্থানে প্রোথিত কিয়া রাখেন, কারণ 
কালাপাহাড় গ্রাণভয়ে বাঁদশাহের কন্ঠাকে বিবাহ করিলে পর তাহাকে 
একঘরিয়া করিয়! দেওয়া হয়, সেই সময় তিনি জাতি হইতে উদ্ধার মানসে 
এই গ্রীমন্দিরে ধন্ধা দিয়াছিলেন, কিন্ধ পাগ্াঁরা তাহার পরিচয় পাইয় 


২৫২ তীর্থ-দরমণ-কাহিনী। 


শ্রীমদির হইতে বহিদ্বত করিয়া দেন। কাঁলাঁপাহাড় অনাহারে ছয় দিবস 
ধরা দিয়াও যখন জগগ্াথদেবের কোনরূপ প্রত্যাদেশ হইল না দেখিলেন, 
তখন অগত্যা তিনি মুদলমান হইতে বাধ্য হন, কাঁলঠাদের জগন্নাথদেবের 
প্রতি আক্রোশের ইহাঁই প্রধান কারণ ছিল। পারা কালাপাহাঁড়ের 
অত্যাচার দেখিয়া! তাহার মনোগত ভাঁব বুঝিতে পারিয়া শরীমৃত্তিকে লুক্কারিত 
করিয়া রাখেন কিন্তু কালা বছ চেষ্টা ও বহু পরিশ্রম কিয়! শ্রীমূ্তি বাহির 
করিয়া সমুদ্রতীরে উহা ধ্বংস করেন। তখন পাতীরা ্রমূষতির পুনপ্রাপ্ত 
হইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া নিম কাষ্ দ্বারা পুনর্ধার জগন্নাথ, বলরাম ও 
সুভদ্রাদেবীর মুদি নির্মাণ করহিয়া পুরীর শৃন্ট মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। 


সর্বশেষে । | 
এই পুণাক্ষেত্রে ত্িরাত্রি বাম করিতে হয়, তাহার পর দীধ্যমত 
আটকে বন্ধন করিয়া! আঁপন তীর্থগুরু পাণ্ডার নিকট নুফল গ্রহণপূর্বক 
নিজালয়ে প্রত্যাগমন করিয়া তীর্থ পদ্ধতি অনুসারে নিয়ম সকল পালন 
করিব্ন। 


ল্মীন্ত । 


পপ 


গু-হেকভ্ 





উড়িস্ার অন্তর্গত পুরী হইতে ১৯ মাইল উত্তরে চন্্রভাগা নদীভীরে 
এই তীর্থ বিরাঁজিত। যে পুণ্যসলিলা চন্ত্রভাগা নদীতে দবাপর ঘৃগে শরীর 
তাহার ষোড়শ শত বনিতীর্দিগের সহিত সতত প্রধুল্লচিত্তে জলক্রিড়! করিতেন, 
সেঈ পবিত্র স্থানের মাহিমা কত? শ্ত্ীপঞ্চমী পুজার পর মাঁকরী সপূমী 
তিথিতে এইস্থানে প্রতি বংসর একটা হামেলা হষটয়া থাকে । সেই এক 
দিনের (মেলার নিমিত্ত তাশ্বুর মধো পুলিশ প্রহরীগণ, মাযজিষ্ট্ট মতৌদয় 
উপস্থিত থাঁকিয়া শাস্তি রক্ষা করিয়া থাঁকেন। এই ঘেলার সময় নানা- 
হ্বাতীয় অসংখ্য হিন্দু নরনাঁরীগণের একত্র সন্মিলনে এইস্থান এক পূর্ব 
শ্রীধারণ করে৷ যে সকল যাত্রী রেলযোগে যাত্রা করেন তাঁহাদের মধো 
অধিকাংশই প্রথমে শ্রীক্ষেত্রে জগবন্ধুদেবকে দর্শন করিয়। পরে শ্রীপঞ্চমীর 
মধ্যাহ্ুকালে আহীরাঁদি সম্পন্ন করি! পুরী হইতে গেলা স্থানে গো-শকটে 
শুভযাত্রা করিয়া থাকেন। সেই সমর বহদূরব্যাপী অসংখ্য নরনারীগণের 
এবং গৌশকটগুলির কোলাহল শবে চতুদ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে । 
এইবূপে তীর্ঘপথ সকল অতিক্রম করিয়া পরদিবস ব্ঠী তিথির সন্ধযাকালে 
পুণাস্থান চন্দত্রভাগা নদীতীরে পৌছিতে পারা যাঁয়। যে সাগর তাঁরটী 
মেলা স্থান বলিয়! নির্দিষ্ট আছে, উচা সাধারণ তীর ভুমি অপেক্ষা অধিক 
উচ্চ। এখানে দিবাঁভাগে গাড়ী বা মনবম্থা কৌনরূপে চলিতে জক্ষম হর 
না, কারণ প্রীয় সমস্ত পথই বালুকাঘয়, হূর্ধ্য কিরণে বালুকাকপা 
এবপ উত্তপ্ত হয় যে, কিছুতেই কোন জীব তাহার উপর চলিতে সক্ষম হয় 
না। এইহেতু রাত্রিকালে কেবল ঠাণ্ডায় ঠায় এই ছুর্মম পথে যাইতে 


২৫৪ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী । 


হয়। মেলার দিন ভিন্ন অন্য সময় এখানে দশ্যু তস্করাঁদির ভয়ে কেহ 
যাইতে সাহস করেন না। 

চন্দ্রভাগ! নদীতীরে যথায় পাঁচী নদী বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে, 
সেই সঙ্গবস্থানের সন্নিকটে এক অস্ুত কারুকার্ধয বিশিষ্ট সুন্দর মন্দির দর্শন 
করিয়া নয়ন চারতীর্থ করিবেন। এই দেব মন্দিরটা শ্রীরষ্গাতবুজ মহাস্ম! 
শান্বদেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়া কোনার্ক নামে প্রসিদ্ধ হয় । সেই প্রাচীন 
ভান্ুদেবের শ্রীমন্দির যাহা এক্ষণে আমীদের নয়নগোচর হয়, উহা বেমেরাঁমত 
অবস্থায় ভয়স্তপে পর্বতাঁকারে জঙ্গলাবৃত হইর1 অতীতের অতুলনীয় 
গৌরবের প্রশংসা! করিবার জন্য বর্তমান রহিয়াছে। মন্দিরটা চারি প্রকোষ্ঠে 
শোভিত। সর্ধপ্রথমেই দেউল, দ্বিতীয় --জগমোঁহন, তৃতীয়_নাটমন্দির 
চতুখ- ভোগ মন্দির। ইহার প্রাচীর গাত্রে অগ্ভাঁপি যে সকুল এস্তর 
খোদিত মনুষ্য, পক্ষী, ফল, দুল ও লতা অস্কিত আছে, তাহা নিরীক্ষণ করিলে 
শিল্পকারীর শিল্প-নেপুণ্যর প্রশংসা না করির! থাঁকা যায় না । পুবাকালে 
মাধ্য নপতিগণ আধুনিক বিজ্ঞানবল ব্যতীত কিরূপে বিনা বাম্পীয় কলের 
সাহায্যে দুরবর্তা গিরি প্রদেশ হইতে অতিভার শিলাথগুগুলি সংগ্রহপূর্বক 
কারুকার্য্যে শোভিত করাইয়া, সেতুহীন নদনদী সকল অতিক্রমপুরর্কক দেব- 
মন্দির ও অত্যুচ্চ অট্টালিকা সকল সুশোভিত করাইতেন, উহা! একবার 
চিন্তা করিলে আত্মহারা হইতে হয়। এই দেবালয়ের প্রবেশ ছ্বারের 
সম্মুখেই একটা প্রকাণ্ড কৃষ্ণ গ্রস্তর নিশ্মিত উচ্চ স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়, 
আর তর স্থানেই একটা প্রকাঁও প্রস্তরের থিলান দেদীপ্যমান। সেই 
খিলানের উপর গ্রস্তরের একটা প্রশস্ত পাঁড় আছে-_এ পাঁড়ের গাত্রে 
নাঁনা সম্প্রদায়ের উপাসক দেবের ও সুর্ধ্যদেবের একটা পবিত্র মুক্তি এবং 
কতকগুলি আশ্চর্য্য আশ্র্ধ্য অদ্ভুত জীবজন্তর প্রতিমৃত্তি খোদিত দেখিতে 
পাইবেন। 

শাঙ্দদেবের বংশধর মহাত্মা হৃসিংহদের কর্তৃক এই মন্দির সংস্কারকালে, 


পান্মক্ষেত্র। ২৫৫ 


তাহার দ্বাদশ বৎসরের বিশাল রাঁজত্বের সমস্ত আয়, এই মনিরে ব্যয় কপিয়] 
যে কিরূপ মনের মত সুসজ্জিত করিরাছিলেন, তাঁহা সহজেই অন্ুমূনি করিতে 
পারেন এবং ইহার শিখরদেশে চুড়ার উপর একথণ্ড বৃহ চুক প্রস্তর অংলগ্ন 
করাইয়া ইহার সৌন্দর্ধ্য আরও বদ্ধিত করেন, তদবি ও প্রস্তরথণ্ডের আকর্ষণ 
শক্তিতে সমুদ্রগাষী জাহাজ সকল সমারুষট হইয়া হারে আগিবার সমর চড়ায় 
ঠেকিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইত; স্ততরাঁং কোন নাবিক ভয়ে এ পথে যাইতে 
সাঁভন করিত না। একদা সম্রাট আকবর সাচ্ের বিখ্যাত মন্ত্রী চহাগ্থা 
আবুল ফাজিল এ পথ পর্যাটন করিবার সণয় এই পাথরের আকর্ষণ “কির 
জন্ত অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হন। মন্ত্রীবরের চেষ্টায় বহু অন্রসন্ধানের ফান এই 
পাথরই অনিষ্টর মূল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তখন ক্রৌধভরে তাহার ৮০০ 
একজন স্বলমান নাবিক, ভীহাঁরই আজ্রান্ুসারে বলপূর্বাক মদে 
শিখরদেশে উঠিয়া এ বৃহৎ চুষ্বকথগ্ড বিচ্যুত করিয়া লইয়া ঘায়। বলা 
বাহুল্য মন্ত্রীৰরের এইরূপ অত্যাচারের জন্য মন্দিনের পাগ্তাগণ অত্যান্ত ক্ষ 
হইলেন, কারণ তাঁহাদের বিশ্বাস যবনষ্পর্ধে মন্দিরটী আঅপবির হয়ে, 
ফলত: সংস্কারের নিমিত্ত তীহাঁরা নানাস্তাঁনে প্রাণপণ চেষ্ট। করিয়া ৪ বদন 
কোনরূপ ফলোঁদয় হইল না দেখিলেন, তখন দুথত মনে সকলে পরানশ 
করিয়া দেবালয়টা পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন । কালক্রমে নেহ 
স্বন্দর মন্দিরের অবস্থা এইরূপ শোঁচনার অবস্থা হওয়ার বিগ্রভনও লুক্কাপি 
হইয়াছে । অনেকে এই স্থানের নাম পর্যন্ত অবগত নহেন, কারণ কথ্য- 
দেবের এই অদ্ভুত ও শ্ুন্দর মন্দির পহরের বহু দুরে ও দুগন জনশৃন্ত স্থানে 
অনৃশ্তভাবে বিরাঁজ করিতেছে । 

শুনিয়! সুখী হইবেন এতদিন পরে লর্ড কজ্জনের অনুরোধে গভণমেণ্ট 
এই প্রাচীন সুন্দর মন্দিরটা সংরক্ষণে কৃপাদৃষ্টি করিতেছেন এবং সাধারণকে 
ইহার সৌন্দর্যে মোহিত করাইবাঁর নিমিত্ত এখানে রেল বিস্তার করিবার 
মনস্থ করিয়াছেন। বাঁত্রিগণ এক্ষণে তথায় উপস্থিত হয়! বিনা আপন্ডিতে 
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ইচ্ছামত এই ভগ্ন স্্রপের শিখবদেশে আরোহণ করিয়া পুরীর জগন্নাথদেবের 
শ্রীমন্দিরের ক্ষীণছায়। দর্শন করেন, আর বঙ্গোপসাগরের প্রসারিত নীলাম্বুজ 
সলিলের ঢেউ সকল অনন্ত নীল আঁকাঁশের ক্রোড়ে খেল। করিতেছে দেখিয়া 
কত মানন্দ অনুভব করিতে থাকেন। 

ূ্্যদেবের শ্রীমন্দিরের অনতিদুরে একথানি প্রকাণ্ড প্রস্তরৌপরি নবগ্রহ- 
গণের নয়টা প্রতিথুত্তি খোদিত দর্শন পাইবেন, তন্মধ্যে রাহ ও কেতুর ভয়ঙ্কর 
আকৃতি খোঁদিত দেখিলে ভয়বিহ্বল হইয়া মনে মনে ভাঁবিবেন যে, ধাহাদের 
এরূপ আক্লুতি__না জানি তাঁহাদের ব্যবহীর কিরূপ, কারণ মনুষ্যমাত্রেই এই 
নবগ্রহের ফলভোগ করিয়া থাকেন। সেই নয়মুন্তি খোদিত প্রস্তরথগুখানি 
দৈর্ঘ্যে ১২ হস্ত আর প্রস্থে অন্যুন ৬হস্ত পরিমাণ। অবগত হইলাম 
পুর্রে এই প্রন্তরখাঁনি ভানুদেবের শ্রীমন্দিরের পূর্বধীরের উপরিভাগে শোভা 
পাইত। একদা কতকগুলি পুরাঁতত্ববিৎ ইংরাঁজ এই শিলার কারুকার্ধ্য 
দর্শনে মুগ্ধ হইয়া কলিকাঁতার যাদুঘরে আনিবার জন্য পরামর্শ করিয়] বহু 
অর্থব্যয় ও অতি কষ্টে বাম্পীয় কলের সাঁহাযো যখন মন্দির হইতে পাঁথর- 
খানি ক্ট্িত করান, তখন নানা স্থানের হিন্দগণ একত্র হইয়া! আপতি 
উত্থাপন করিলে, তাঁহারা সেই অবস্থায় শ্র স্থানে শিলাখণ্ড পরিত্যাগ 
করিয়া প্রস্থান করেন। তদবধি এ শিলাথগুখানি এরূপ অবস্থাতেই 
রহিয়াছে । 

চন্্রভাগ! পুণ্য্থান অবগত হইয়াঁও যেস্থীনে কখন জনমানবের সমাগম 
হইত না, আজ মেল! উপলক্ষে শীশ্বদেবের কৃগান্স সেইস্থানে শত সহশ্র লোক 
একত্র হইয়া শ্রীহরির উদ্দেহ্ো সংকীর্তুনে মন্ত হইয়! নির্ধিঘ্বে কত আনন্দ 
অনুভব করেন তাহার ইয়ভা| নাই। পরদিবস মাকরী সপ্তমীর প্রত্াষে 
ভান্ুদেবের উদয়ের প্রথম উদ্যমে স্বদেবের পূর্ণ কলেবর দর্শন করিয়া 
জীবন দার্থক করিবেন । . আহা! সেই মনোহর দৃষ্ত দর্শনে প্রাণে যেরূপ 
আনন্্লাঁত হয় তাঁহা কবি-কক্পনীতীত। প্রভাতে পাগরতীরের স্বিগ্ 
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নি্মল বাঁধু সেবন করিরা হরিধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে আনন্দ ও 
স্টথে প্রাণ মাতোয়ারা হইতে থাকিবে, ক্রমে গগন প্রাঙ্গণ রক্তবণে 
রঞ্জিত হইয়া ভান্গদেবের আগমন ঘোষণা করিতে থাকিবে, তৎপরে সেই 
স্তবণ বর্ণের গোলাকার ম্ভিখাঁনির প্রথমে নীলসলিলোপরি সামান্ত দর্শন 
পাঁবেন, তাভাঁর পর তপনদেব যেন লক্রন্ফ মহকারে নৃত্য করতে করিতে 
একেবারে বিমানপধে নীলামু পরিত্যাগ করিয়া নরলোকের মন্কাম সিদ্ধ 
করিবার মানসে উদ্দে উঠিবেন। সেই বাঁল স্র্যদেবের কিরণ- 
চ্ছটাঁয় পুর্বদিকের লালবর্ণ নভোমগুল ক্রমে উজ্জলতর হইতে 
গ্রথরতর হইতে থাকিবে, তখন সাগর সলিলের উপর এ স্বর্ণ গোলকের 
প্রতিবিষ্ব তরপ্গে তরঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া এক অনির্ধচনীয় শ্রীদারণ কৰিবে। 
বিশবশরষ্ঠার এই প্রীতিপ্রদ স্বর্গায় ভাব নিরীক্ষণ করিলে যেন লীলীময়ের 
অনন্ত লীল! বিবোষিত হইতে থাকিবে। আহা! সে মনোমুগ্ধকর দৃথ 
যিনি একবার দশন করিয়াছেন, ইহজন্মে তিনি আর কথন ছুলিতে পারিবেন 
না। ভানুদেবের উদয় দর্শন করিরা চন্দুভাগ! নদীর মঙ্গন স্থানে লন, তপণ, 
হুধ্যদেবের উদ্দেশে অধ্য প্রদান এবং সাধান্ুসারে ভিক্ষাদান আরও এই 
পবিত্র ক্ষেত্র প্রক্ষিণপুর্ধক থেল! সনাপ্ত করিয়া! যাত্রিগণ আপন আপন 
আলয্লাভিমুখে যাত্রা করিরা থাকেন। এই তীর্ঘে ভক্তিপূর্বাক সরান করিলে 
"ভক্তি ও মুক্তি” উভয় কলই প্রাপ্ত হওয়া ঘায়। এখানে স্র্ধাদেবের 
প্রীতার্থে একটা অর্ধ্য প্রদান করিলে ভান্বদেবের কুপায় সকল অভিলাষ 
পূণ হইয়া থাকে। শান্বপুরাণে ইহা স্পপ্াক্ষরে প্রকাশিত আছে। 


্রীপ্রীশান্দেব-রততান্ত 





প্রীষ্ণপরী জান্ববতীদেবীর গর্ভে শান্ব নামে এক কনর্প সদস্য রূপবান 
পুত্র জন্মে শান্ব সদা সর্বাদা আঁপন রূপের গর্ব করিতেন অর্থাৎ ত্রিগ্ূবনে 
ভীহার ভ্লায় রূপবান আর দ্বিতীয় নাই এইদ্লপ বিবেচনা করিয়া তিনি 
সদদাসর্বদা অহঙ্কার করিতেন। একদা নারদ থষি হরিপ্রেমে মত হইয়া 
যখন হরিগ্ুণ-গাঁন করিতে করিতে শান্বের নিকট দিয়া গমন করিতেছিলেন, 
তিনি খধির সেই ছটাঁছটপারী বিকট আকৃতি দেখিয়া ব্যঙ্গ করিয়া- 
ছিলেন। যে হরি সকলের দর্প হরণ করেন বলিয়া দর্পহারী নায় ধারণ 
করিয়াছেন, তখন হরিভক্ত নারদ খষির 'অপমাঁন সহা করিয়া তিনি শান্বের 
দর্প কিরূপে রাঁখিবেন? নারদ শাম্বের নিকট অপমানিত হইয়া] মনছুঃথে ইভীর 
প্রতিশোধ লইবাঁর জন শ্রীরুষের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, প্প্রভো ! 
আপনার পত্ীদিগের সহিত শাম্বের যেরূপ ব্যবহার দর্শন করিলাম, 
তাহাতে সহজেই মনে কুণ্ভাব উদয় হয়, যদি বিশ্বীস না হয়, তাঁহা হইলে 
আমি সময়ান্যাযী প্রমাণ করাউব*। অস্তর্যামী ভগবান নীরদের মনোভাব 
অবগত হইয়। মৌন অবলম্বন করিলেন। 

কিয়ৎকাঁল পর একদা শ্রীরুষ্ণ যখন বৈবতক পর্বতের সত্তিকটস্ত নদীতে 
পত্রীগণের সহিত উন্মন্তভীবে জলবিহাঁর করিতেছিলেন. নাঁরদ খাবি স্তযোগ 
পাইয়। শান্বের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "বৎস! তৌমাঁর পিতা 
রৈবতক পর্বতে মুগয়া করিতে গিয়াছেন, সেখাঁনে তোমীয় যাইতে অনুরোধ 
কৰিযাঁছেন ৮” সরল হদয়বাঁন শীস্বদেব নাঁরদের চাতুৰী অবগত না হইয়া পিতাঁর 
'্মাদেশ শিরোঁধার্্য করিয়! তথাঁয় উপস্থিত হইয়া লঙ্জিত হইলেন, কারণ 
শহর বিমাঁতীগণ মদিরাপাঁনে হিহাঁহিত জানশৃন্ত হইয়া জলক্রীড়া করিবার 
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সময শাশ্বদেবকে সন্তুখে পিয়া তাঁগর রূপে মুগ্ধ হইয়া ভ্রমবশতঃ তাহাকেই 
আঁলিঙ্গন করিতে উদ্ঘত হইতে লাগিলেন, ঠিক্‌ সেই সময় নারদ খবি শ্রীকুষ্ণকে 
আনাটয়া পূর্বব অঙ্গিকার সপ্রমাণ করাউলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শান্বদেবের 
রূপই, আনিষ্টের মূল স্তির করিলেন, কারণ রূপের নিমিত্ত তাহার ভক্ত নারদকে 
অপমান সহ করিতে হইয়াছিল এবং বিমাঁতীগণও আলিঙ্গন করিতে গিয়া 
ছিল, তখন তিনি রৌষবশতঃ তাঁহাকে এই বলিয়! অভিসম্পাত করিলেন যে, 
তোমার রূপলাবণ্য নষ্ট হইয়া কুষ্ঠ ব্যাধিতে পরিণত হউক । শ্রীকষ্জবাক্যে 
নংক্ষণাৎ শান নিকষ কুষ্ঠব্যাধিগ্রন্ত হইলেন । শীন্বদেব বিনাদে!র অকম্মাৎ 
পিতার নিকট লাঞ্চিত হইয়া করুণ 'আার্তনাঁদে তাহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া 
করুণা এবং মুক্তি প্রার্থনা করিতে লাঁগিলেন। তখন শ্রীকু্ণ পুত্রের 
করুণ প্রার্থনার কাতর হঈরা নারদের সহিত পরামর্শ করিয়া মৈত্রবনে 
হ্যাদেবের আরাধনা করিতে উপদেশ দিয়া ভক্ত নারদের অভিলাষ পূর্ণ করিয়া 
আন্তধ্ণান করিলেন । 

শান্ব তদনূসাঁরে মৈত্রবনে চন্ত্রভাগা নদীতীরে উপনীত হইয়া সূ্্দেবের 
কঠোর তপক্তায় রত হউলেন। তাঁহার তপপ্রভাবে কৃর্ধ্যদের তুষ্ট হই 
শাস্বকে নিকৃষ্ট ব্যাধি হইতে যুক্ত করিবার মানসে সমন্ীন হইয়া আজ্ঞা 
করিলেন, “বৎস শান্ব ! তোমার তপন্তার কি মহোন্রতি । আর তপশ্তার 
প্রয়োজন নাই, আমার আঁদেশমত তুমি চন্ত্রভাগা নদীতে জান করিলেই 
পূর্বকাস্তি প্রাপ্ত হইবে”, এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া তিনি স্বস্থানে প্রস্থান 
করিলেন । তপনদেবের আদেশমত শান্ব শ্রান করিবার সময় এক 
জ্যোতিষ্মর মৃষ্ি প্রাপ্ত হইলেন এবং স্নানান্তে দেখিলেন যে, তীঁগার দেহ 
পূর্বাপেক্ষা অধিক লাবপ্যবিশিষ্ট হইয়াছে, তখন মন্থষটচিন্তে পুনঃবাঁয তপন- 
দেবের উদ্দেশে অর্ঘ্য প্রদান করিতে লাগিলেন। অর্থ্যপ্রাপদে ভাঙ্গুদেব তুষ্ট 
হইয়া তাঁহাকে অডিলধিত বর প্রার্থনা করিতে আজ্ঞা করিলেন। শাস্থ 
নেই তেজঃপুঞ্জ জ্যোতিষ ৃতত কুর্যযদেবকে দর্শন করিয়া গ্রীতিঘনে তাহাকে 


২৬০ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী । 


্রদক্ষিণপূর্বক এই প্রার্থনা করিলেন যে, অতঃপর যে কেহ মাঘ মাসে 
মাকরী সপ্তমী তিথিতে এই পবিত্র নদীতে স্নান করিয়া, এই পুণ্যস্থান 
্রদক্ষিণপূর্বক আঁপনার উদ্দেশে অর্ধ্য প্রদান করিবে, আমার ইচ্ছান্থুসারে 
তাহার সেই অ্থ্য আপনাকে গ্রহণ করিতে হইবে, এবং তাঁহাকে নিরোগী 
করিয়া তাহার অভিলাঁষ পূর্ণ করেন ইহাই আমার অভিলাষ । শান্বের 
সকল বাঁসনা পুরণ করিয়া তাহাকে আদেশ করিলেন যে, ন্নানকালে তুমি 
থে বিগ্রহ মুত্তি প্রাপ্ত হইয়াছ, এ বিগ্রহদদেবকে আমীর স্বরূপ বলিয়া জ্ঞান 
করিবে । বিশ্বকশ্মী সংজ্ঞাদেবীকে প্রসন্ন করিবার মানসে আমার তেজ- 
প্রশমন করিলে সেই তেজাংশ এই নদীতে লীন হয়, এতাঁবংকাঁল আমি 
গুপ্তভাবে এখানে অবস্থান করিতেছিলাম, এক্ষণে তোমার প্রতি সদয় 
ইমা আমি বিগ্রহরূপে তোমার নিকটে আসিয়াছি, অতএব" এইস্থানে 
তুমি একটী মন্দির নিশ্মাণ করাইয়া এই বিগ্রহ ুণ্তিটাকে কৌনার্ক নামে 
প্রতিষ্ঠা করিয়া আমার নামানুসারে এই স্থানের নাঁম "কৌনার্ক” নামে 
প্রচার কর, এই সকল উপদেশ দানে তিনি অন্তর্থিত হইলেন । 

শাস্বদেব ক্র্ধ্যদেবের শ্রীমুথে এই সমস্ত অবগত হইয়া সেই স্থীনে একটা 
দিব্য মন্দির নিপ্মাণ করাইয়া কোনার্ক নামে বিগ্রহমুণ্তি প্রতিষ্ঠিত করাইরা 
এ দেবের নামানুসারে এই স্থানের নাম কৌনার্ক রাখিয়া! দেব আজ্ঞা পালন: 
করিলেন। অগ্যাবধি এই মন্দির তথায় শোভা পাইতেছে। কালের কি 
বিচিত্র গতি! আজ সেই প্রাচীন শাহ্বদেব প্রতিষ্ঠিত সুন্দর কারুকাঁধ্যবিশিট 
মন্দির ধ্বংশপ্রায়, বিগ্রহও অনৃশ্য । ইহা অপেক্ষা হিন্দুদিগের অধঃপতন 
আর কি হইতে পারে? বিশ্বকণ্া হুর্য/দেবের তেজ কি নিমিত্ত ত্রাস করিয়া- 
ছিলেন, পাঠকগণের অবগতির জন্ত উহা! সংক্ষেপে প্রকাশিত হইল । 

একদা বিশ্বকম্মা দুহিতা সংজ্ঞাদেবী পুষ্প চয়ন করিবার সময় স্ষ্যদেবের 
নেত্রপথে পতিত হন। সেই নবযৌবন-সম্পন্না সুন্দরীর অপরূপ রূপে মুগ্ধ 
হইয়া! বিশ্বকর্্মীর সম্মতিক্রমে সুর্ধযদেব তাহাকে বিবাহ করেন। এইরূপে 


শীত্রীশাম্বদেব বৃত্ান্ত । ২৬১ 


কিছুদিন পরে সংজ্ঞাদেবীর গভে মন্ত্র ও যম নামে ছুই পুত্র এবং যমুনা 
নামে এক কন্তা উৎপন্ন হয়। কালক্রমে সংজ্ঞাদেবী হুর্ধ্যদেবের 
অসাধারণ জ্যোতি: সহ করিতে না পারিয়া স্বীয় অনুরূপ রূপবিশিষ্টা 
এক সহচরীর সহিত পরামশ করিয়া তাহাকে স্বামীসেবায় নিমুক্তপুর্ববক 
আপনি তপস্তার্থে অরণ্যে গমন করিলেন। সময়মত ছাঁয়ার গে শনি, 
শাবনি আর তপতী নামে এক পরমান্গুন্দরী কন্ঠা জন্মে । এতদিন 
পত্যন্ত সংজ্ঞা ও ছায়ার রহস্ত কেহই অবগত ছিলেন না, এমন কি স্বয়ং 
কর্যাদেব পধ্যন্তও পরাস্ত হয়াছিলেন। কোন কারণবশত এক সময়ে 
সহচরী ছায়া, সংজ্ঞাদেবীর পুত্র ঘমের প্রতি জুন হইয়া এক অদ্ভুত রূট 
অভিসম্পাত প্রদান করেন। ুষ্যদেব ছায়ার অভিসম্পাত শ্রবণ করিয়া 
আশ্চর্ঘান্বিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন, এ রুম্ণী কখনই যম" 
জননী হইতে পাঁরে না, কারণ আপনার গঞজাত পু্রকে কথন কোন 
রমণী এইরূপ অভিসম্পাত করিতে ইচ্ছা করে না। এই সন্দেহের বশবস্তী 
হইয়া সধ্যদেব যোঁগবল অবলম্ধনে সকল রশন্ত অবগত হইলেন যে, সংজ্ঞা- 
দেকী অশ্বিনীরূপে অরণ্যে ভীহারই তপস্তা করিতেছেন, আর সংজ্ঞার 
উপদেশমত ছায়া আমীর সেবায় নিযুক্কা থাকিয়া! আমাদের চক্ষে ধুলি 
নিক্ষেপ করিতেছে । 

তখন কুরধ্যদেব ছুঃখিত মনে অশ্বরূপ ধারণ করিয়া অশ্বিনীরূপধারিণ। 
সংজ্ঞার নিকট উপস্থিত হইয়া দুজনে পরম সুখে কাঁলযাপন করিতে 
লাঁগিলেন। অশ্ব ও অশ্বিনী এইবূপে তাহাদের অবস্থিতিকালে পুনবার 
সংজ্ঞাদেবীর গে আবার তিনটা পুত্র জন্মে। প্রথম অর্শিনীকুমারদর, 
অপরটীর নাম রেবন্ত। তাহারা এইরূপে কিছুদিন অভিবাহিহ 
করিলে একা সুত্যদেব ছায়ার আচরণ এবং যমের প্রতি অভিসম্পাতের 
বিষয় সংজ্ঞাকে জ্ঞাপন করিলেন তথন স্নেহ বশত্রঃ তিনি আপন পুন্রে যমকে 
দেখিবার জন্ত কাতর হইয়া স্বামীকে স্বীয় পুরে যাইবার জন্য অনুরোধ 


২৬৯ ভীর্ঘভ্রমণকাহিনী। 


করিলে হূর্যাদেব যর সহিত ভীহাকে আপন আঁলয়ে আনয়ন করিলেন, 
তখন ছাঁয়! ও সংজ্ঞার রহস্ত প্রকাশ পাইল। বিশ্বকর্মা এই সমস্ত অবগত 
হইয়া, দুহিতার দুঃখের কারণ জানিতে পারিয়া জামাতাঁকে প্রসন্ন করিয়া, 
তাঁহারই আঁদেশে ভমিয়াযন্ত্রের দারা স্্ধ্যের তেজ টাচিয্না ফেলিলেন। 
যে সময় এই ঘটনা হয়, সেই ময় তপনদেবের তেজাংশ হইতে এই ক্ষেত্রে 
পদ্ম প্রস্কুিত হয়, এ পদ্মের নাম অনুসারে এই ক্ষেত্রের নাম পন্ক্ষেত্ 
হইয়াছে। 


শস্পহনহস্থাল্্ 


-_ শহউি৩স 


দ্বারকাপুরী । 


গুজরাট প্রদেশে কচ্ছোঁপসাগরোপকঠে দবারকা অবস্থিত । কলিকানা! 
হইতে দ্বারকা যাইতে হইলে, প্রথমে হাঁবড়া ট্রেশন হইতে বম্বে, তৎপরে 
্টামার যোগে সমুদ্রের উপর ভাঁসিতে ভীিতে অনাগ়াসে তীর্ঘতীরে 
পৌছিতে পাঁরা যাঁয, কিন্ত ধাহারা প্রথমেই কলিকাতা হইতে উদ্ুর পশ্চিম 
তীর্থদকল দর্শন করিতে করিতে হরিদ্বারে যাঁইবেন অথবা বাহারা দাক্ষিণাত্ো 
ভগবাঁন রীরামেস্বরজীউর দর্শনে যাত্রা করিবেন, তীভাদের পক্ষে এই ছুইস্থান 
হইতেই বন্ধে যাইলে সকলদিকে নকল বিষয়ে সুবিধা হইবে । 

বন্ধে, সাঁগরের উপর অবস্থিত এই নিষিত্ত এই স্থানটী অতিশয় 
বাস্থ্যকর। ষ্টেশনের অনতিদুরে সহরটা বিরাঁজ করিতেছে, উহার চতুর্দিকঈ 
সাগরে বেষ্টিত আছে। বশ্থে, কলিকাঁতাঁর ন্বাঁয় সমৃদ্ধশালী ও রাজধানী, 
স্বুতরাং বন্বেতে উপস্থিত হইয়া সহরের শোভা দেখা কর্তব্য । বদ্ধ 
কলিকাঁতি। অপেক্ষা আয়তনে অনেক ছোট হইলেও উহার রাস্তাগুলি 
পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন এবং বহু লোকের বসতি আঁছে। কলের জল, গ্যাঁস, 
ট্রীমগাঁড়ী, ঘোঁড়ার গাঁড়ী, ভিক্টোরিয়া গাঁড়ী ( বগী বিশেষ ) আরও সন্দর 
সুন্দর ত্রিতল চৌতল অট্টালিকাগুলি নির্িত থাঁকায় সহরের এক অপূর্ব 
রী হইয়াছে, প্রত্যেক বড় রাস্তার উপর ট্রাম চলিতেছে, রাস্তার দুই ধারে 
নানাপ্রকাঁর নানা ধরণের দৌকানগুলি সজ্জিত থাকাতে ইহার শোভা 
আঁরও বুদ্ধি করিয়াছে । সহরের মধ্যে কোথাও কোনরূপ আঁহীরীয় 
সামগ্রীর অভাঁব দেখিতে পাওয়া যাঁয় না। কোঁন বিদেশী লৌক সহসা 


২৬৪ তীর্থ-ভ্রমণ-কাঁহিনী । 


এখানে উপস্থিত হইর। বাঁসাভাড়া করিতে পারিবেন না, কারণ ভাঁড়াটিয়া 
বাড়ী এখানে নাঁই, তখন তাঁহাকে বাধ্য হইয়া ধর্শশালায় বাঁম করিতে 
হয়। সহরের মধ্যে অনেকগুলি ধশ্মশালা বর্তমীন থাঁকাঁয় কাহীকেও 
কষ্টভোগ করিতে হয় না। এখানে যতগুলি ধর্মশীলা আছে তন্মধ্যে 
পুণ্যাস্বা ভাটিয়ারার ধর্্মশাঁলাই শ্রেষ্ঠ । এই ধর্শশাঁলাঁয় বাঁস করিবার 
সময় ইহাদের সুব্যবস্থার গুণে কাঁহাঁকেও কৌঁনরূপ কষ্টভোৌগ করিতে হয় 
না। এখানে অনেক বাঙ্গালী গৃহস্থকে ব্যবসা উপলক্ষে বাঁদ করিতে 
দেখিতে পাওয়ন যাঁয় 

বাহারা স্বাধীনভাবে একা যাইবেন তীহারা হোটেলে থাকিতে পারেন। 
হোটেলে সকল বিষয়ে সুখে থাকিতে পাঁরা যায় । হিন্দু এবং কাশ্মিরী এই 
ছুইটী হোটেলই বিখ্যাতি। 

বন্ধে সহরে উপস্থিত হইয়া! নি্নলিখিত দ্রষ্টব্যস্থানগুলি দর্শন করিতে 
অবহেলা করিবেন নাঁ। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত বন্ধে সহরের প্রধান 
রাস্তার একটা চিত্র প্রদত্ত হইল। 

১। লাটভবন, ২। বন্ধে ফোর্ট, ৩। আপলো বন্দর, ৪ । হাইকোর্ট, 
৫। বন্ধাদেবীর দেবালয়, ৬। মহালচ্মীজীর মন্দির, ৭। বাঁথালনাদ। এই 
সকল দর্শন করিয়া! সহর ত্যাগ করিবার পূর্বে এলিফ্যান্ট কেভের ব্রিপ্রকোষ্ঠ 
মনমুগ্ধকর দৃশ্ দেখিবেন। এই কেভে যাইতে হইলে সহর হইতে প্রায় 
পাচক্রোশ বোটের সাহায্যে যাইতে হয়। এখানে পাহাড়ের মধ্যে নানা" 
প্রকার দেব দেবীর মুন্তি ও সুন্দর কারুকার্ধ্যবিশিষ্ট স্তস্তগুলির দৃশ্য দেখিলে 
বিশবয়াবিষ্ট হইবেন! ছুঃখের বিষয় নিষ্ঠুর কালাপাহাড় এত দুরদেশে এই 
স্থানেও আঁসিয়! দেবতাঁদিগের অঙ্গহীন করিতে ত্রাট করেন নাই, সে যাহা 
হউক এইস্থানে উপস্থিত হইয়া! ইহার চতুদ্দিকের দৃষ্ঠ অবলোকন করিলে 
এক অনির্বচনীয় ভাবের উদয় হইতে থাকিবে এবং লীলাময়ের অপূর্ব 
স্থির শোভা দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হইতে থাঁকিবেন। বস্থে সহরে যে 
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কল দর্শন কল্রয়। সর 


দা গং 'কাতিন্র গ্রে 





রি 
এই কেডে দাত ধহালে সহ 
সাচিজ্শ বোটের ঘাইিতে ভয় 1 এখন পাউিডির মতো পাশ 


র কক দেবি 
। জুঃথের রর নি কাঁলাপাতাক এত তরাদে এ) 

ন করিতে পাট করেন নাই, পেগ? 
ইপঙ্থিত হইয়া উহার চ্ুদ্দিকর ডি অবলোকন 
জনির্জলায় ভাবের উদ্গ্ঘ হইতে থাকিবে পবা লীলা 
শোভা ছশন কন্য়া সস্থিত হইতে এংকিবেন 1 বন্ধে সহঙ্কে 














বন্ধে সহরের প্রশ্থান রাস্তার দৃশ্য । [২5৪ পুষ্ট 


উপসংতার । ৬৫ 


সমন্ত সুন্দর দ্রষ্টব্য স্থান আছে উহা একে একে বর্ণনা করিলে একথানি 
গ্রন্থ প্রস্তত হয়। 
ধাহারা এখান হইতে শ্রীরামচন্দ্রের পবিত্র পঞ্চবটার কুটার দর্শন করিতে 
ইচ্ছা করিবেন, তীহারা বম্বে হইতে নাঁসিকা নামক ষ্টেশনে যাত্রা 
করিবেন। এই পঞ্চবটা বন-বোষ্াই প্রেসিডেম্সির অন্তর্গত গে|দাবরী 
নদীর উপরিভাগে অবস্থিত প্রত্যেক দ্বাদশ বংসর অন্তর এখানে কুস্ত 
মেলা হয়। এই স্থানে লক্মাণদেব শূর্পনথার নাসিক ছেদন করেন। নাঁসিকা 
রোড নামক ই্েখন হইতে ৫ মাইল পথ টদে যাইলে নাসিক সহরে যাওয়া 
বায়, এই সহর হইতে পূর্ব দক্ষিণাভিমুখে পঞ্চবনীস্থ শ্ীরানচন্দরের পর্ণশালা 
বিরাঁজিত। স্থানটার প্রারৃতিক দৃশ্ঠ অতি মনোহর | বসবে লঙরে হিন্দু, 
মুলঘান,, খুষ্টান, গুজরাঁটি, মারহাট, ভায়া সকল শ্রেণীর লোক 
একত্রে বসবাস করিয়া সুখ সচ্ছন্দে দিনযাপন করিতেছেন। স্থানীর 
লোকদিগের স্ত্রীস্বাধীনতাঁভাব অবলোকন করিলে আঁাঁদের এ দেশ- 
বাসীরা স্তম্তিত হইবেন। প্রতাহ অপরাঁঙ্ককালে বথন সকল সম্প্রদায়ের 
স্ত্রী পুরুষগণ একত্রে আনন্দে বিভোর হইয়া সাগরতীরে শীতল স্গিদ্ধ বা 
সেবন করিতে গমন করেন, তখন সেই ললনীদিগের স্থাধীনতাভীব 
এবং সুখাঁনুভব অবলোকন করিলে আদ্মহারা হইবেন সনেহ নাই । ছু এক 
দিনের জন্ত এই সহরে উপস্থিত হইয়া সাধ্যমত যতদুর পারেন লৌক- 
দিগের,আচার ব্যবহার শিক্ষালীভ এবং সথষ্টিকর্তীর ও ইংরাজ বাহাছুর- 
দিগের অদ্ভুত কীত্ডির দৃশ্য নয়নগোঁচর করিতে অবহেলা করিবেন না। 
এইরূপে বন্ধে সহরের শৌভা৷ দর্শনপূর্বক যাদবশরেষ্দ্বারকাপতির পবিত্র 
বাসভবন দর্শনের জন্ঠ দ্বারকাপুরে যাত্রা করিবেন । 
বোস ডক্‌ হইতে প্রীতে ২১ টাকার টিকিট খরিদ করিয়া মি সেফ 
কোম্পানীর ্রীমারে উঠিবেন, আর সন্ধ্যাকাঁলে নির্ষিগ্ে দ্বারকায় পৌছিবেন। 
ইংরাজ রাজার কৃপায় এক্ষণে সকল তীরেছি অনাক্গাসে গমনাগমন করিতে 
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পারা বার । পুর্ঝে যে স্থানে দস্তা তষ্করাদির ভয়ে কেহ গমনাগমন করিতে 
সাহদ করিত না এক্ষণে উৎবাঁজ রাডার শ্ুশাঁমনগুণে সেই স্থানে মকলে 
নির্ভয়ে যাতায়াত করিতেছেন । 

দ্বারকা__দ্বাপরধুগে ভগবান শ্রীরামরুষ্জ নামে অবনীতে অবতীর্ণ হতয়। 
ছুজ্জর কতনকে বিনীশপুর্বক মথুরার সে শুন্য সিংহাসনে বুধ উগ্রসেনকে 
মভিযেক করেন, তদ্দবশনে কংসমহিষীা অস্তি ও প্রাপ্তি দুঃখিত মনে পিতি 
জারাসন্ধের শরণাপন্ন হন। মহাঁবল নগধাঁধিপতি কন্তাদ্য়ের নিকট এই 
অগুভবার্ডা শ্রবণ করিয়' শ্রীরুষ্ণের আচরণে তর্ধ হইলেন এবং যাঁদবদিগকে 
সমূলে উন্ধুলন করিবার জন্য বন্ধুবান্ধব এবং আস্ত্ীয় নৃপতিগণের বল সংগ্রহ 
পুর্বক মহাদপে মথুরা অবরোধ করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণপক্ষীয় মভাবল 
পরাক্রীন্ত রাজগণ ঘাঁদবদিগের প্রতিকুলে শ্ীকষ্চকে সন্ুখবন্ করিয়া 
জরামন্ধের অনুগামী হইলেন এইরূপে মহাবল পরাক্রাস্ত বুপতিগণের একত্র 
সন্মিলনে কাঁলনন মহাথু্ধ উপাস্থৃত হইলে কত রাঁজগণ কত সৈশ্গণ প্রাণ 
দিলেন তাহার ইয়ন্তা নাই, কিন্তু বাঁদবদিগের নিকট জরাসন্ধকে সদলবলে 
পরাজিত হইয়া প্রাণভয়ে পলাঁয়মাঁন করিতে হইল, কারণ ঘাদবপতি যে পক্ষে 
সহায় তাহাদের কি কখন পরাজয় সম্ভব? নিলর্জ জরাসন্ধ বারশ্বার পরাজিত 
হইয়াও যাঁদবদিগকে সুবিধা পাইলেইী উত্পীড়ন করিতে লাগিলেন । 
তখন শ্রীরুষ্ণ, রাঁজগণ ও যাদবকুল ক্রমশঃ ক্ষয় হইতেছে দেখিয়া মন্ত্রণাগৃতে 
গমনপুর্বক গরুড়কে এমন একটা নিরাঁপদ স্থান অনুসন্ধান করিতে বলিলেন 
যথায় যাঁদবগণ সচ্ছন্দে নিরবে বসবাঁস করিতে পাঁরেন। আজ্ঞাপ্রাপ্ডে গরুড় 
পৃথিবীর নীনাস্থান অনুসন্ধান করিয়া দবারাবতীপুরে এই স্থানই মনোনীত 
করিয়া নারায়ণ সমীপে যথাযথ নিবেদন করিলেন-_তখন যাদবপতি শ্রীকৃষ্ণ 
গরুড়ের উপর মন্তষ্ট হইয়া বিশ্বকণ্দাকে তথায় এরূপ একটা পুরী নিশ্বাণ 
করিতে আদেশ প্রদান করিলেন যাহাতে যাঁদবগণসহ তিনি সচ্ছন্দে & পুরী 
মধ্যে বববাস করিতে পারেন ॥ 


উপসংহার । ১৬৭ 


গরুড় প্রমুখ্যাত বিশকণ্ম। সমস্ত অব্গত হইয়া ভগবান ভ্রীবষচের 
উচ্ছান্যায়ী সবিশেষ যদ্রের সহিত তথাঁর সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা নদ, নদী, 
ভড়াগ, দাঘি ও অসংখা কুপস্কল একপভাবে নিম্মাণ করিলেন, যাহাতে 
ঘাঁদবগণের কোনরূপ অস্ত্রবিধা না হর, আর এ সকল জলাশয়ে কমল পরিমল 
রস্তকদলে সুশোভিত হাহার উভয় কুলে স্থমের ও হিমালয়জাত শ্বেত, গা, 
নীল লোহিত বর্ণ সর্ব খঙুজাত ররপুষ্প ও রও্রফলবিশিষ্ট তাল, তমাল অঙ্থ ও 
বট প্রভৃতি বহুবিধ বৃক্ষ মংযোজিত করিলেন, অন্তর বৃক্ষশাখায় মুর, মযুরী, 
কোকিল ও শীনাজাতিয় বিহঞ্গম সকল শ্রীকুষ্ণের স্ুভাগমনের প্রতিশীয় 
প্রেমে পুলকিত হইয়া পরঘানন্দে বিহায় করিতে লাগিল। দ্বারবতীতে 
যে সকল নদ ও নদী প্রবাহিত হইতেছে তাহাদের বাঁলুকা অথবা! সলিল 
অতি নিশ্খল ও সুশীতল, বিশেষতঃ উহাদের জল কখন তীরভুমি হইতে 
নিমগাঁনী *়্ না এবং & সকল জলাশায় জলদকুস্্ন ও গমদমতাপুন্ে 
সুশোভিত, ঘাঁবতীয় পদার্থ ই যেন বিশ্বকর্মীর সবিশেষ যন্ত্রের পরিচক় 
প্রদান করিতেছে । দ্বাপরধুগে পুর্ণব্রক্ম শরীরের মানসে এই পুরীর 
সথষ্টি হর এই নিমিত্ত ইহার নাম দ্বারকাপুরী হইয়াছে । দ্বারকাম় 
দারকাপতি শ্রীরুষ্ণের এ মনমুগ্ধকর নিরাপদ আবাঁসভূমি বহু পুণ্যফলে 
দশনলাভ হয় । 
বর্তমান ছ্বারকা যাহা এক্ষণে আমাদের নয়নগোচর হয় উহা 
মহাভারত কথিত সেই দ্বারকাপুরী নহে। শরীরের সেই সাধের 
দ্বারকাপুরীর অধিকাংশই সমুদ্রগর্ভে নিহিত। এক্ষণে অবশিষ্ট যাঁগ 
কিছু দর্শন পাই সেই মুরলীধারী বনমালীর সাধের পুরীর স্থৃতি জাগাইয়া 
রাখিয়াছে। 

দ্বারকা, বরোদারাজ গাঁইকোবাঁড়ের অধিকীরছুক্ত। সহরটা ক্ত্র 
এবং কঠিয়াঁবাঁড়ের মধ্যে প্রধান বন্দর ও হিন্দুদিগের একটা পবিত্র তীর্থ 
ছারকা বড়োদা রাজ্যের ও খমগুল প্রদেশস্থ বাখের নামক জেলার একটী 


২৬৮ তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী । 


প্রধান নগর । এখানে বন্বে নগরের দেশীয় পদাতিক সৈস্ত ও খমগুল 
ব্যাটালিয়ন নীমে একদল গোরা সৈন্য অবস্থান করিয়া থাঁকে। 

দ্বারকাঁয় যতগুলি রাস্তা আঁছে তন্মধ্যে ছু একটী ব্যতীত সকলগুলিই 
অপ্রশস্ত । কচ্ছোপসাগরের স্বনীল সৌন্দর্ধ্যই দ্বারকার মনোমুগ্ধকর দৃশ্ঠ । 
এ দৃষ্থা বিশ্বপতির বিচিত্র স্থষ্টি কৌশলের যহাঁন্‌ ও বিরাট ভাঁব দর্শন করিয়া 
মানুষের আশা কিছুতেই পূর্ণ হয় না। 
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দ্বারকাঁয় দ্বারকীপতির মন্দিরই তীর্ঘযাত্রিদিগের প্রধান দ্রষ্টব্য । এই 
দ্বারকাঁর পথ হইতে শ্রীমন্দিরের দৃশ্য অতি সুন্দর। পাঠকবর্গের প্রীতির 
জন্গ এ স্বন্দর মন্দির পথের একথানি দৃশ্ঠ প্রদত্ত হইল । দ্বারকাঁয় দ্বারকা- 
নাঁথের দর্শন এবং পুণাবতী গোমতী নদী যথাঁয় সাগরের সহিত সঙ্গম 
হইয়াছেন, সেই সঙ্গমন্থানে সঙ্ল্পূর্বক নান করিলে স্থানমাহাত্মযগুণে জীবের 
আর পুনঃজন্ম হয় না। এই গোমতী এখানে সাগরের সহিত মিলিত হইয়া 
ইহার পবিত্রতা আরও বৃদ্ধি করিয়াছেন। 

দ্বারকাপতির মূল মন্দিরটী পঞ্চতল এবং উচ্চে একশত ফিটের নুন 
নয় প্রবাদ এইরূপ যে, এই সুবৃহৎ মন্দিবটা শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় বিশ্বকন্্া 
এক রাত্রিতে নির্াণ করিয়া তীহার শিল্পনৈপুন্তের অদ্ভুত ক্ষমতা প্রকাশ 
করিয়াছেন। 

শ্রীমন্দিরের সম্মুখভাগে একটা প্রশস্ত নাটমন্দির আছে। এই সুন্দর 
নাটমন্ধিরটা ৬+টা *শেধ উপর স্থাপিত হইয়া নির্মাণকারীর গৌরৰ 
প্রকাশ করিতেছে । *শাঁর ত্রিকোণাক্কতি চূড়াটা কম বেশ ১৭* ফিট 
উচ্চ। 
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যাত্রিগণ প্রদত্ত দ্সিণাি হইতে এই দেবের বাঁধষিক আঙ্ম প্রায়ি চারি 
সহস্র টাকা উদ্ধিত হয় । এতত্িন্র যাত্রী সমাগম অধিক হইলে আয়ও 
অধিক হয়। এখানে যাত্রিদিগকে স্থানীয় নিয়মগুলি পাঁলন করিতে হয় । 
প্রথমে দেব দর্শনের পুর্বে গোমতী নদীতে অবগাহন ও তর্পণাদি করিতে 
হয় । এই সময় বড়দার রাজার প্রধান কর্মচারীর গরীতে ছুই টাকা, রাঁজকর 
জম। দিয়া ম্যাজেপ্টারের ছাপ লইতে হয়, এই ছাপ না দেখিলে প্রহ্রীরা 
কথনই নদীতে অবগাহন করিতে দেয় না। তৎপরে শুদ্ধ কলেবরে মন্দির 
দ্বারে উপস্থিত হইয়া যথাক্রমে ৪॥০ ও পুজার মূল্যের ৩।* আনা মোট 
দর্শনী সমেত ৭৪* আনা দিয়া দেবদর্শন করিতে হয়। মন্দির অভ্যপ্তরে 
ভগবান রণছোড়জীর পবিত্র মুস্তি দর্শন করিয়া নয়ন ও জীবন সার্থক 
করিবেন'। স্থানীয় পুজারীদিগের নিকট উপদেশ পাইলাম থে, প্রা ছয় শত 
বৃত্সর পূর্বে এখানকার পাণ্ডারা দেবালয়টা রাজার অধীন হইবার সময় 
মূল বিগ্রহমৃর্তিটী গুপ্ততাবে লইয়া? গির! গুজরাটের অন্তর্গত ঢাঁকুর নামক 
স্থানে প্রতিষ্টা করেন, তদবধি মূল বিগ্রহ মৃস্তি তথায় বিরাজ করিতেছেন। 
এইরূপে দ্বারকাঁর পর শূন্ঠ সিংহাঁসনে রণছোঁড়জীর পবিত্ঘদ্তি পুনঃ গ্রতিষিত 
হইল কিন্ত কোন বিশেষ কাঁরণ বশত; ইহাঁও অপঙ্গত হইয়া বটদ্বীপে খাড়ীর 
অপর তীরে পুজারীগণ স্থাপিত করিলেন। ভগবাঁন দ্বারকাপতি তথায় 
শছে্বরন্বাী নামে বিরাজ করিতেছেন । 

এক্ষণে যে মুক্তি আমরা দর্শন পাইয়া থাকি ইনি তৎপরে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়া রাজার নুপাহারার ব্যবস্থায় নির্ধিবরে বিরাজমান থাকিয়া ভক্তদিগকে 
দর্শন দানে চরিতার্থ করিতেছেন। 

ধা্রিগণ প্রথমে দ্বারকায় আসিয়া এই দ্বারকাঁপতির দশনলাঁভ করিরা 
জীবন সার্থক করেন। তৎপরে পাগুঁদের কুহকে পতিত হইয়া বটদীপস্থ 
প্রাচীন দবারকানীথ “শঙেশ্বর স্বামীর” দর্শন করিবার জন্ত, বটদ্ীপে 
গমন করেন। তথায় তগবানের প্রাচীন শৃষ্ি দর্শনের জন্য প্রত্যেক যাত্রীর 


২৭০ তীর্থভ্রমণকাহিনী । 


নিকট পৃজীরীর! পাঁচ টাকা দেবকর বা দর্শনী আদার করিয়া তবে দেব 
দর্শন দান করান। 

ভুক্তগণ দ্বারকায় আসিয়া! অবস্থান্দারে মনের সাধে এখানকার দেবতা 
*রণছোঁড়নাথজীউকে” বন্ুমূল্য পরিচ্ছদাঁদি প্রদান করিয়া নয়ন পরিতৃপ্ত 
করেন। এই পোঁষাঁক থরিদ কেবল পুজারীদের কিছু লাঁভের জন্য কাঁরণ 
ভক্তগণ বন অর্থ ব্যয় করিয়া এই পোঁষাঁক খরিদ করেন সত্য, কিন্তু পাঁগাঁর! 
একবাঁরমাত্র শ্রীঅঙ্গে শোভা বৃদ্ধি করিয়াই তৎক্ষণাৎ বাজারে বিক্রয় করিয়! 
থাকেন। এইরূপে একই পোষাঁক বৃন্দাবনের যমুনীতীরের কদন্বতলে 
বন্্ হরণের ঘাটের ন্যায় পুনঃ পুনঃ ক্রীত ও বিক্রীত হইয়া থাঁকে। 

দ্বারকাপুরীর অন্ত নাঁম কুশস্থলী। পূর্ববকালে ইহা পরম বৈষ্ণব আননর্ভ 
রাজের রাজধানী ছিল। তৎপরে দ্াঁপরধুগে শ্রীরুষ্ণের ইচ্ছা সেই 
বাঁজধানীতে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ও নীনাপ্রকাঁর নদ নদী সকল বিশ্বকম্মা 
কতৃক নিশ্মিত হইয়া ইহার সৌন্দর্য্য শতসহঅগ্ুণে বৃদ্ধি হইয়াছে । 

দ্বারকা মাহীত্বয-_যে দ্বারকায় তেত্রিশ কোটা দেব্তাগণ, খধিগণ, গন্ধ 
গণ, সতত হৃষ্টচিত্তে গমনাঁগমন করিয়া ভগবানের স্তবগুণ গাঁন করিতেন, 
ষথাঁয় লক্ষীস্বর্ূপিণী রুক্সিণীদেবী ও কত শত মহ্ষী একক্রে সুখে বাঁস 
করিয়৷ কত আনন্দ অন্থভব করিতেন, যে দ্বারকাঁর প্রতি রজবিনদুগুলিও 
পবিত্র, থে দ্বারকাঁয় নাঁরায়ণ-পুগ্ধরিণী নীমে পুণ্যতোয়া সরোবর বিরাঁজিত, 
যে সরোবর চাঁরি ধামের মধ্যে সর্বত্রই পূজনীয় । যথাক্স বাত্রিগণ ভক্তি- 
সহকারে সম্বকপূর্বক স্নান করিয়া থাঁকেন এবং তীর্থ নিয়ম অনুসারে 
পিতৃপুরুষদিগের উদ্ধার কামনা করিয়া পিতৃতর্পণ সম্পাদনপূর্ববক চরিতার্থ 
বোধ করেন। যে স্থানে গ্রহণাদি পর্বদিনে বহুদুর হইতে ভক্তগণ আসিয়। 
মুক্তি কামনা করিয়। স্নান করিয়া! থাঁকেন। যে দ্বারকাঁর তুলনা করিতে দেব, 
ধধিগণও হাঁর মানেন, যে দ্বারকা দর্শনে নর ও নারায়ণ হয় এমন কি এই 
পৰিশর স্থানমাহাত্মযগুণে গদ্দভও চতুতূ্জ হইয়া থাকে। সেই দ্বারকার 
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মাহাস্ম্য আমার ন্যায় সঙ্পবুদ্ধি নরে কিরূপে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে। 
দ্বারকাঁয় উপস্থিত হইয়া পুণ্যগ্থান দ্বারকাঁর বিষয় উচ্চারণ করিতে করিতে, 
দ্বারকার কাহিনী শুনিতে শুনিতে এবং বিশ্বকশ্মা নির্মিত অক্টালিকাঁর শোঁভা 
দর্শন করিতে করিতে আত্মহারা হইবেন সন্দেহ নাই । 

যিনি শুদ্ধচিত্তে দ্বারকাঁয় উপস্থিত হইয়া তীর্থপন্ধতি ক্রমে সকল কার্ধ্য 
সম্পাদন পুর্বক তৃণমীত্র দান করিতে পাবেন, শ্রীকুষ্ণের কৃপায় অস্তে তিনি 
পিতৃপুরুষগণের সহিত বৈকুণে স্থানপ্রাপ্ত হন্‌। 

যিনি বহু দূরদেশ হইতে এই পবিজ্ঞ স্থানে উপস্থিত হইয়া দেহত্যাগ 
করিতে পাঁধেন, শ্রীহরির ক্ুপায় আর কখন তীঁভাঁকে গভ যন্ত্রণা ভোগ 
করিতে হয় না। কালক্রমে সেই বিশ্বকশ্মা নিশ্মিত দ্বাপরযুগের এ অদ্ভুত 
রত্রখোঁদিত বহুদুরব্যাপী শ্রীর্ষ্ণের পুরী তাহার,অরধিকাংশই এক্ষণে সাগর- 
গভে নিষগ্র হইয়াছে । 

দ্বারকার নিষ্নভাগে দেবগণের দুল্নভ এক পুণ্যবতী নদী আছে। 
ভক্তগণ উহাকে পাঁপনাঁশিনী বলিয়! কীর্তন করেন ॥ এখানে স্মাঁন করিবার 
সময় পাহাড় হইতে যে জল পতিত হইয়া গোমতী নদীর সহিত সাগর, 
বেস্থানে মিলিত হইয়াছে, লোহার শিকল ধরিয়। সেইস্থানে নান করিতে 
হয়। কথিত আছে এ সঙ্গম স্থানে ভক্তিসহকাঁরে অবগাহন করিলে জন্ম 
জন্মান্তরের কলুষ নাশ হইয়া! অশেষ পুণ্যসঞ্চয় হইয়া থাঁকে। 

বর্তমান দ্বারকায় পাঁচটা প্রধান মন্দির দেখিতে পাওয়া বাঁয়, তণ্মধ্যে 
জগৎনুটু নামক মন্দিরই নানা কারুকার্য্যে শোভিত এবং প্রসিদ্ধ । ইহার 
উচ্চতা ১৩১ ফিট । এখাঁনে বহুবিধ তীর্থ ও বিগ্রহমুন্তি বিরাজিত যথাঃ 
গোমতীতীর্থ, সাগরতীর্ঘ, সাগর-গোমতীসঙ্গম, সপ্তকুণ্ড, নৃপকৃপ, গঙ্গাতীর্থ 
ও গো'প্রচার তীর্থ ইত্যাদি । 

দ্বারকাঁয় বহুবিধ মঠ 'আঁছে ; তন্বাধ্যে মহারাজ শঙ্গরস্বামীর মঠই 
সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ । এই সকল মঠে সাধু সন্গযাসীরা তীর্থে তীর্ঘে পর্যটন 


২৭২ তীর্থভ্রমণকাহিনী ৷ 


করিবাঁর সমক্জ বিশ্রাম করিয়া থাকেন। হরিদ্বার হইতে ধাঁহাঁরা এই তীর্থে 
আসেন, তাঁহারা হরিদ্বারের ১৫ ক্রোশ উত্তরে লক্ষণঝোঁলায় যান, তথা 
হইতে লৌহ সেতু পার হইয়া ভগবান দ্বারকাপতির দর্শন আশে অকাতরে 
দুর্গম পথ সকল অতিক্রম করিয়া! এই পুণ্যস্থান ঘবারকাঁয় উপস্থিত হন। 
আহা! এই সকল ধম্মাত্মা সন্ম্যাসীদিগকে দর্শন করিলেও মহা পুণ্য 
সঞ্চয় হয়। 


দ্বারকাঁপুরে যে সমস্ত পাও আছেন তাঁহারা সকলেই দচূনি ব্রাহ্মণ 
কিন্ত বাঙ্গলা বা হিন্দি ভাষা বেশ বুঝিতে পাঁরেন। এখানে উপস্থিত হইয়। 
যাঁহাকে তীর্থ গুর মান্ত করা ষাঁয় তিনিই যীত্রিদিগের থাঁকিবাঁর জন্ত বাঁসা, 
আবশ্যকীয় সমস্ত দ্রব্য সামগ্রীরই অভাব মৌচন করিয়া থাকেন কিন্ত 
সুফলের সময় সাধ্যমত বিরক্ত করিয় টাকা আদাঁয় করিতে ক্রু করেন না। 
এই সকল পাগ্ডাদের নিকট নাস্তিকতা ভাব দেখাইলে আর অধিক জোর 
জবরদস্তি করেন না। যাত্রী সংগ্রহ করিবার জন্য ইহাঁদেরও বিস্তর 
গোমস্তা আছে, তীহাঁরা খতিয়ান বহি দেখাইয়া যাত্রী সংগ্রহ করিতে 
থাঁকেন। এ গোঁমস্তাকে সন্থষ্ট করিতে পাঁরিলে, তাহারা যাত্রীকে সকল 
বিষয়েই সহায়তা করিয়! থাঁকেন। এই তীর্থে উপস্থিত হইয়! ধাহার থে 
পাণ্ডা আছেন তিনি তীহারই সন্ধান করিবেন আর যিনি নৃতন, তিনি 
ইচ্ছানুযায়ী নৃতন পা নিযুক্ত করিবেন। 


দ্বারকাঁপুরী হইতে ৯ ক্রোশ দুরে তাঁমড়া নামক একটা স্থান আছে। 
ভক্তগণ বহু ক্রেশ সহ্য করিয়া তথাঁয় গমন করেন। সেখানে যে একটা 
পুণ্যপুকুর আছে, গ্ পুস্করিণী হইতে গোপীচন্দন নামক তিলকমাঁটি অতি 
আগ্রহের সহিত সংগ্রহ করিয়! থাকেন, কারণ কথিত আছে, যাহার দেহে 
এই পবিত্র চন্দন অস্িত হয়, তাহার শরীবে লক্ষ্মী, সবস্থতী, পার্বতী ও 
সাবিত্রীদেবী সদা সদা বিরীক্ষমান থাঁকেন অর্থাৎ কথন জীহার কোন 


দ্বারকার শ্রীমনির। ১৭৩ 


র্গতি হয় না। বছপুণ্যে মানব জন্ম সংঘটন হয় অতএব মন্ৃ্য মাত্রেই 
এই সকল তীর্থের সেবা করা কর্তব্য বিবেচনা করিবেন । 

এখানে একটামাত্র ত্রাক্ষণ ভক্তিসহকাঁরে দক্ষিণাসহ ভোজন করাঁইলে 
অন্য স্থানের সহস্র ব্রাহ্মণ'ভৌজনের ফললাভ হয়। দ্বারকার সুফলের প্রথা 
আছে। এই সকল তীর্থের নিয়মগ্তলি পালনসহকারে ধশ্মে মতি রাখিতে 
পারিলে শ্রীকুষের রুপাঁয় পুত্র পৌত্রাঁদি লইয়া পরম সুখে কালযাঁপন 
করিতে পারা যায়। 


প্রথম খণ্ড সমাপ্ত । 


স্পা 


সম্মালোচনা 


(সারসংগ্রহ ) 
[ স্থান/ভাব বশতঃ সকল অভিমত দেওয়] হইল ন|।] 
বর্ডমান নাহিত্যযুগের অদ্বিতীয় ঘমালোচক চু'চুড়া 
নিবাবী দেশপুজা সু প্রবীণ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহো- 
দয়, “সচিত্র তীর্ঘ-ভ্রমণ-কাহিনী” নশ্বন্ধে বলেন $- 
“কতকটা| সখের খাতিরে, কতকটা স্বাস্থ্োর জন্য যৌবনে অনেক 
তীর্থেই ঘ্বরিয়। বেডাইয়াছি. আজ আবার বুদ্ধ বয়সে ঘরে বসিয়! 


, নুনংবাদ 


সচিত্র “তীর্ঘ ভ্রমণ-কাহিনী” প্রথম ভাগ দ্বিতীয় সংক্করণ যন্বস্ত, গা 
নবকলেবরে পরিবপ্িত ও পরিবদ্ধিত এবং সংশোধিত হইয়া ৩০৩৫ খানি 
প্রনিদ্ধ তীর্থ স্থানের সুন্দর সুন্দর হাফটোন চিত্রসহ পাঠক সমাজে গ্রকী- 
শিত হইবে। মূল্য সৎ টাক| | 








খণ্ড সঙ্গে থাকিলে বিদেশ গিয়। সহচরের অভাবে কোন অন্থবিধাই 
ভোগ করিতে হয় না; কেন না, কোন্‌ তীর্থে কি দর্শনীয়, কি করণীর, 
কোন্‌ পুজার কোন্‌ দ্রব্য প্রয়োজনীয়, কোন্‌ স্থানের অধিবাসীরা! কোন্‌ 
জিনিষকে কি নামে অভিহিত করে, এসকল কথা বেশ নিপুণতার 
সহিত বিশদভাবে বোঝান হইয়াছে ।” 

বন্ধ), ১ম সংখ্য|--১২ বর্ষ, ১৩১৯ সাল। 
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বিখ্য/ত “মেদ্রিনীপুর” হিতৈষী বল্পাদক বলেন +- 

সচিত্র “তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী” গোষ্ঠবিহারী ধর-গ্রণীত। উত্তর 
কাপড়ে বাধান, প্রথম ভাগ মূল্য ১২ টাকা। তীর্থমমুহের পনের খানি 
উত্তম হাফটোন ছবি আছে। গ্রন্থকার বহুবার তীর্থ গধ্যটন কিয়! 
যে সমুদয় জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তাহাই গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইরাছে। 
এই গ্রন্থ পাঠে তীর্থ যাত্রীবুন্দ বিশেষ জ্ঞানলীভ করিবেন, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। তীর্থে কত প্রকার চোর, ভুমাচোর, বদমাস ও গরতারক 
আছে, ইহ! পাঠে তাহা জানিতে ও সাবধান হইতে পারিবেন | ইহাতে 
তীথসমূহের বিশেষ বিবরণ ও কোন্‌ কোন্‌ তীর্থে কোন্‌ কোন্‌ দ্রবোর 
আবগ্তক ও দ্রষ্টব্য স্থান কি, তাহাদেরও ধিশেষ উল্লেখ আছে। ভারত- 
বধের প্রধান প্রধান তার্থ সমূহের খিবরণী স্ন্দরভাবে লিপিবদ্ধ হই- 
য়াছে, এতচিন্ন প্রাচীন পুরাণকাহিণা তীর্থের উৎপাত গা ববৃত হই- 
য়াছে। গ্রন্থকারের প্রতিষ্ঠাকাজ্ষা অপেক্ষা লোকছিতৈষণাবৃত্তিই 
সম্যক্ন্ূপে পরিস্ফুটিত হইয়াছে, এজন্য তিনি অগণ্য ধন্যবাদের পাশ্র। 

মেদিনীপুর-হতৈষী--২৫শে আষাঢ়, ১৩১৮ স্াল। 





বৈশ্তজাতির মুখপত্র প্রনিদ্ধ “স্থবর্ণবণিক” সম্পাদক 
বলেন 

প্তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী” শ্রীগোষ্ঠবিহারী ধর-প্রণীত, ৩৫৬ নং আপার 
চিৎপুর রোড, কলিকাত। হইতে শ্রাবপিনবিহারা ধর কতক প্রকাশত, 
প্রথম ভাগ মূল্য ১২ টাকা মাত্র। এই পুস্তকথানি বিলাত; বাধাই, 
ছাপানও অতি স্থন্দর। অনেক তীর্থ চিত্র ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে, 
“তীর্থভ্রমধ-কাহিনী” তীর্থ যাত্রীর একমাত্র সন্বলের বস্তু বললেও 
অত্যুক্তি হয় না, তার্থ-ভ্রমণকালে তীর্থ মাত্রীদিগকে ঠগের হাতে পড়িয়া 
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অনেক সয়ে বিপ্দৃগ্রপ্ত হইতে হয়, তন্নিবারণের জন্ গ্রন্থকার এই 

পুস্তক প্রণয়ন কারয়। ধন্তণ|দের পাত্র হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। অনেক 

তীর্থের ইাতিহাপও ইহাঠে বেশ হ্ুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। 
স্ুবর্ণবণিক, ৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩১৭ সাল। 


হৃবিখ্যাত পবস্গমতী” সম্পাদক বলেন ;₹- 


সচিত্র “তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী” গ্ীগোর্ঠবিহারী ধর-প্রণীত, ৩৫৬ নং 
আপার চিৎপুর রোড হঈতে শ্রীবিপিনবিহাবী ধর কতৃক গ্রকাশিত। 
উত্তম কাপড়ে বাধা, প্রথম ভাগ মূলা ১২ টাকা। নানা তীর্থের বু 
হাফটোন ছবি ইহাতে সম্গিবেশিত হইয়াছে, তীর্থ বাত্রীগণ পুণ্তকখানি 
পাঠ বররয়া আনন্দলাভ করিবেন । ভারতের প্রধান গ্রধান তীর্থ 

সমূহের বিবরণ প্রস্থৃতি ইহাতে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। 
বন্থুমতী, ২রা অগ্রহায়ণ, ১৩১৮ সাল। 


বিখ্যাত “জন্মভূমি” সম্পাদক বলেন ;-- 


সচিত্র “তীর্থ ভুঘণ-কাহিনী” শ্রীবুক্ত গোষ্ঠবিহারী ধর-প্রণীত, প্রথম 
ভাগ মূল্য ১২ টাক1। কাণী, গঞ্া, পরাগ, মথুরা, বৃন্দাবন, অবোধ্য। 
ও কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি অনেকগুলি পুণ্য তীর্থভ্রমণ করিয়া! গোষ্টবিহারী 
বাবু এই পুস্তকথানি প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহাতে জ্ঞাতব্য বিষর অনেক 
আছে । বাহার| তীর্থ দর্শনে অভিলাধী, এতদ্বারা কেবল ক্টাহাদের 
বিশেষ উপকার হইবে, এমন নহে-ধাহারা ঘরে বিয়া পাঠ করিবেন, 
তাহারাও অনেক জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন। তীর্থের অনেক 
স্থানের মাহাস্ম্য অনেকে অবগত নহেন, এই পুস্তকে বিশেষ বিশেষ 


(৪) 
পুণ্য স্থানের উৎপত্তি ও মাহাম্ম্য সন্নিবেশিত থাকাতে ইহা ভক্তগণের 
পরম আদরণীয় হইয়াছে । 
জন্মভূমি, ১৫ সংখ্যা, মাঘ, ১৩১৮ সাল। 


একমাত্র দৈনিক স্প্রসিদ্ধ “নায়ক” সম্পাদক বলেন ;- 


সচিত্র “তীর্ঘ্রমণ-কাহিনী” শ্রীগোষ্ঠবিহারী ধর-প্রণীত, প্রথম ভাগ 
১২টাক!। এই বইখানি খুলিলে প্রথমেই ইহার চিত্রগুলি পাঠকের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহাতে গ্রস্থকারের প্রতিক্ৃতিসহ ১৫১৬ খানি 
পূর্ণ আকারের স্থদৃপ্ত হাকুটোন চিত্র আছে। চিত্রগুলি সুন্দর! গ্রন্থের 
আকার ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, আড়াই শত পৃষ্ঠার অধিক, উত্তর 
ভারতের অনেকগুলি তীর্থক্ষেত্রের বৃত্তান্ত এই গ্রন্থে সন্িবেপিত হ্ই- 
য়াছে। তীর্থক্ষেত্রে গমনের পথে প্রবঞ্চক ও সেতুয়া এবং তীর্থক্ষেত্রের 
পাগ্ডাগণের অত্যাচার হইতে আরম্ত করিয়। প্রধান প্রধান তীর্থক্ষেত্রের 
উৎপত্তির বিবরণ, পুজ1 ও দেবদর্শনবিধি দেবতা ও পাগাগণের প্রণামী 
এবং অন্ান্ত প্রাপ্য, তীর্থ যাত্রীদিগের যে সকল দ্রব্য যে পরিমাণে 
গাথেয় এবং নিজের ব্যবহারের জন্য যে সকল জিনিষ আবগ্তক, তাহার 
তাপিকা_-এ নকল বিষয় এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । তীর্ঘক্ষেত্রের 
বিবরণের সঙ্গে অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানেরও বিবরণ ইহাতে লিখিত হই* 
যাছে, এমন কি নারী জাঁতির লক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ও এ গ্রন্থে স্থান 
পাইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা মন্দ নয়, মোটের উপ্র গ্রন্থথানি সুপাঠ্য 
হইয়াছে। 

নায়ক-_২৪শে বৈশাখ, ৫ম বর্ষ, ১৩১৯ লাল। 


(২১ 


হিন্দুধর্মের মুখপত্র “বঙ্গবাপী” সম্পাদক বলেন 7 

সচিত্র “তীর্থ ভ্রমণ-কাহিনী” শ্রীগোষ্ঠবিহারী ধর-গ্রণীত। কলিকাতা 
২০১ নং কর্ণওয়ালিন্‌ ই্রাটে বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। 
গ্রন্থকার নানা তীর্থ স্থান ভ্রমণ করিয়াছেন, স্থতরাং তীর্থ তথ্য সম্থদ্ধে 
ইনি যে অভিজ্ঞ, তাঁহ। বলাই বাছুল্য । আলোচ্য গ্রন্থে তাহার পদে 
পদে প্রমাণ পাওয়া যার, তীর্থ যাত্রীর ইহা উপকারী ও উপাদেয়। 
অনেক তীর্থের অনেক খুটিনাটি তথ্য পাওয়া যায়, কোথাও কোথাও 
পৌরাণিক তথ্য বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে । পৌরাণিক তথাগুলি 
বেশ, এ গ্রন্থ সাহায্যে হিন্দুমাত্রেরই পাণ্ডা গোলকর্ধাধার বড় উপকার 
হইবে। 

বঙ্গঝুসী--৮ই আষাঢ়, ১৩১৯ সাল। 

সর্দিজনপ্রিয় প্রবীণ সুচিকিত্নক ভারত গভর্নমেন্ট হইতে 
উপাধি গাপ্ড বৈছযরস্ শ্রীযুক্ত কালিদাঁন বিষ্যাভুষণ মহোদয় 
বলেন» 

প্বার্ধক্যাবস্থায় তীর্থ ভ্রমণ অসস্তব, কিন্তু তীর্ঘ দশন বাসনা নিরস্র 
রহিয়াছে । সেই বাঁদনা চরিতার্থ করিবার জন্ত শ্রীনান গোষ্টবিহারী 
ধর-প্রণীত “সচিত্র তীর্থ-্রমণ-কাহিনী” পাঠ করির! প্রীতি-প্রফুঘিত 
হইলাম। কারণ গৃহে বসিয়া দৃরস্থিত তীর্থগুলির বিবরণসহ প্রতিকৃতি 
দর্শন বিশেষ গ্রীতিপ্রদ এবং ধাহারা তীর্থগমনে সমৃগ্ভত হইয়াছেন, 
তাহাদের পক্ষে পুস্তকখানি অতি বন্ধের বস্ত। কোথায় কোন্‌ বস্ত 
পাওয়া যায় বা অপ্রাপ্য, তাহ! বিশদভাবে বিবুত হইয়াছে । যদিও 
এক্ষণে রেলপথে সর্বত্র যাতায়াতে সুবিধা হইয়াছে, তথাপি টাইম্টেবল্‌ 
ব্যতিরেকে যেরূপ রেলপথে আসা-যাওয়া! চলে না, সেইরূপ এই পুস্তক- 


থানিও যেন তীর্থ স্থানের দ্বিতীয় টাইম্টেবল্‌। গ্রন্থকাঁরের এই কৃতিত্ব 
মুক্তকষ্ঠে স্বীকার করা যায়, আমি তাহার হৃদয়ের সারল্য দেখিরা 
বিশেষ আহ্লাদের মহিত এই পত্রধানি লিখিলাম | কিমধিক মিতি।” 
কলিকাতা-__২৩শে কার্তিক, [5 শ্রীকালিদাস বিগ্যাভৃষণ কবিরাজ । 


সন ১৩১৯ সাল। সাং ৮ নং রায় বাগান ই্রাট। 


স্বনামখ্যাত পুলিসকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত 
মনোজমৌহন বস্তু মহোদয় বলেন ১ 

আমি শ্রীবুক্ত গোষ্টবিহারী ধর মহাশয়ের “তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী” 
পাঠ করিয়া! নিরতিশর আনন্দলাভ করিলাম। পুস্তকখানি নানা 
জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ এবং ইহাতে নানা স্থানের অতি মনোগম হাফ 
টোন চিত্র সন্নিবিষ্ট হইরাছে। হিন্দু সাধারণ, বিশেষতঃ তীর্থব্রমণ 
অভিলাঁধীগণ ইহা! পাঠে যথেষ্ট উপকৃত হইবেন, বর্ণনার প্রণালীও 
প্রশংসনীয়। 
কলিকাতা-_১২ই অগ্রহায়ণ, ] শ্রীমনোজমোহন বন্ধু, 


সন ১৩১৯ মাল। উকীল পুলিমকোর্ট। 
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